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নিবেদন 


শিল্পতত্বের বিভিন্ন দিক বা সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখ! 
হচ্ছে অনেক কাল আগে থেকেই। ব্ছিমচন্দরের সময় থেকে 
আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাদের সংখ্যা এবং উৎকর্ষ 
কোনমতেই নগণ্য নয়। এই অকল প্রবন্ধকে যুগানুসাঁরে অথবা 
সমস্যার ব। বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে খণ্ডে খণ্ডে সংকলিত করতে 
পারলে, বাংলার শিল্পতত্বসাহিতা যে নতুন রচনাবলী সংযোজনায় 
সমৃদ্ধ হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এই সমস্ত প্রবন্ধ 
এবং প্রবন্ধ-সংকলনের জন্য গর্ব বোধ করেও এই কথা চিন্তা করে মন 
দমে যায় যে 'শিল্পতত্ব-শান্ত্র ঝলতে ষে ধরনের সমগ্র এম্থ বুঝায় সেই 
ধরনের গ্রপ্থের সংখ্যা বাংলা ভাষায় খুবই নগণ্য । পৌন্দর্যতত্ধ বা 
নন্দনতত্ব শিষয়ে যে ছু? একখাশি গ্রন্থ গচিত হয়েছে তাদের 
আলোচন।র উচ্চমান অখশ্যই প্রশংসণীয়, বিশেষ করে ৬আঁচার্ধ 
স্থরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পৌন্দর্যতত্ব গ্রস্থখানির প্রুপদী 
আলোচন! উচ্চাঁগ মননের এক উজ্জ্বল দস্টান্ত। কিন্তু আমাদেরই 
দুর্ভাগ্য যে আচার্য দাশগুপ্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ পাননি। 
ভূমিকায় তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন--“বইখানি এখন 
ষেভাবে প্রকাশিত হইতে য।ইতেছে তাহাত ইহার বনু অপূর্ণত! 
রহিয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ইহাকে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা 
দেখিতেছি না তখন এইভাবেই ইহাকে লোক্সমক্ষে ছাড়িয়া 
দিলাম।” আশা করি, কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না_-একথ! মনে 
করবেন না ষে আমি রবীন্দ্রন।থের প্রবন্ধগুলির উচ্চমানকে বা কৰি 
মোহিতলাল মজুমদার, ভীঅতুলচন্দ্র গণ, নলিনীকান্ত গুহ, ডক্টর 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ সমালোচকের 
প্রবন্ধাবলীর আলোচনার মানকে ছে'ট বলছি। আমার বক্তব্য এই 
যে শিল্পতত্ব বিষয়ে বছলোকে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তাঁদের 
& সকল প্রবন্ধের মানও খুব উচ্চ কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোৌকেই 
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“পী বিষয়ে এগ্রন্থ” রচনা করেছেন। কেউ কেউ শিল্পের বিশেষ বিশেষ 
শীখ। বিষয়ে গ্রন্থরচন! করেছেন এবং ুখ্যাতিও পেয়েছেন। এদের 
উদ্ধম সত্যই প্রশংসনীয় এবুং উল্লেখযোগ্য । কিন্ত্ব “শিল্পতন্ব শান্ত 
বা “শিল্পদর্শন+ বলতে যে ধরনের পূর্ণাঙ্গ গ্রস্থ বুঝাঁয় তা কেউই রচন! 
করেন নি। ডক্টর স্থরেন্দ্রনীথ দাশগুপ্ত মহাশয় সেই অভাব পুরণ 
করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার ইচ্ছা সম্পূর্ণ করে 
যেতে পারেন নি। “শিল্পতত্বের কথা”__সেই অভাব পূরণ করারই 
অতি প্রাথমিক প্রচেষ্টা-_শিল্পতন্বের মুল সমস্যাকে নানা আলোকে 
রেখে পর্যবেক্ষণের স্বল্প প্রয়াস-_শিল্পতত্ব পরিচয়ের প্রথম পাঠ। 
“শিল্পতন্বের কথা” যেহেতু “শিল্পতত্ব-পরিচয়-_প্রথম পাঠ”, এবং 
বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা, সেই হেতু এখানে সব কথা 
যেমন বলা সম্ভব হয়নি, তেমনি বিস্তারিত আলোচনাও করা যায়নি । 
সব কথা সবিশেষ বলতে গেলে যে বিরাট একখানি গ্রন্থের 
পরিসর আবশ্টক সহদয় পাঠককে সে কথা বুঝাতে হবে ন!। 
তাই বলে এমন বলছি না যে কোন আসল কথ! বাদ পড়েছে 
বা নান! মুনির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্থযোগ থেকে 
পাঠককে বঞ্চিত করু! হুয়েছে। এ বিশ্বাস আমার আছে যে, এই 
গ্রন্থধানি পাঠ করার পরে পাঠক আর যাই হোক অন্তত 
শিল্পতত্বের মূল সমস্যার জামনে দীড়িয়ে সমস্যার রহস্-কেন্দ্রটি লক্ষ্য 
করতে সমর্থ হবেন এবং গৌঁড়াঁম ত্যাগ করে সত্যসন্গিৎন্ু হওয়ার 
চেষ্টা করবেন। আর এ বিশ্বাসও আমি রাখি যে বুদ্ধিমীন পাঠক 
মাত্রেই বুঝতে পারবেন--মৌলিক চিন্তার দঁব আমি করি নি এবং 
তা করি নি বলেই আমিষধীর কথা তার মুখ দিয়েই বলাতে চেয়েছি 
এবং তার ফলেই অনেক উদ্ধৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । উদ্ধৃতি না 
দ্বিয়ে অপরের কথাঁকেই বাংলায় তর্জমা৷ করে মৌলিকত। প্রদর্শনের 
হাম্তজনক চেষ্টা আমি করি নি এবং এক বিশেষ উদ্দেশ্রেই আমি 
বেশী পরিমাণে উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদেশ্য আর কিছুই নয়--বন্তণর 
মুল রচনায় সঙ্গে পাঠকের চাক্ষুস পরিচয় ঘটানো! । আমার এই, 
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অভিপ্রায়ের সঙ্গে ধীর রুচি মিলবে না, অবশ্যই তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, 
তীর কাছে আমার দিক থেকে যে কথা বলার তা আগেই বলেছি 
_এখানেও বলছি--বি-এ, এম-এ পরীক্ষার্থীদের এবং সাধারণ 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিষ্ভামানের দিকে নঞ্জর রেখেই আমি গ্রন্থখানি 
রচনা করেছি। বিশেষজ্ঞদের পরিতৃপ্ত করার সাধ্য আমার নেই। 
তাদের কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ ধাদের উদ্দেশ্যে লেখা 
তীর্দের পথ দেখিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে যেতে পেরেছি কি না-_ 
এইটুকুই তীরা যেন বিচার করে দেখেন। তার অধিক কিছু আশা 
করে যেন ক্ষুনধ না হন। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই পাঠক 
দেখতে পাবেন-_উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের মতো আমি পথের ঝীকে 
বাঁকে দাড়িয়ে কোন পথ কোথায় যেয়ে শেষ হয়েছে কোন মতের 
কি তাণপর্য তা দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং পাঠককে খাঁটি পথ 
বেছে নিতে সতর্ক হতে বলেছি। পৎপ্রদর্শনের এবং সত্কাকরণের 
যদ্দি কোন মূল্য থাকে--সে মূল্য আমি অবশ্যই দাবি করতে পারি। 

গ্রন্থের অপূর্ণতা বিষয়ে আমি খুবই সচেতন। স্তরাং দোষগুণের 
বিবরণ দেওয়া নিরর্৫থক। মুদ্রাকর-প্রমাদ নিয়েও কথা বাড়িয়ে লাভ 
নেই, কারণ বাংলামুদ্রণে ওট। প্রায় প্রবাদ, হয়ে দড়িয়েছে। 
পন্ুপ্রকাশে”র শত চেষ্টাতেও প্রমাদ মুক্ত হওয়৷ সম্ভব হয় নি। 
পাঠকের অসহিষুতাও মৃতপ্রায় এই যা ভরসা। 

এই গ্রন্থখানি রচনার বাহিক প্রেরণা এসেছে মুখ্যত 
্ৃপ্রকাশ-এর শ্রীবীরেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে-_গৌণত 
পোদর-গ্রতিম ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এবং ভর রবীন্দ্রনাথ 
রায়ের কাছ থেকে । এঁদের প্রত্যেকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। দেশ বিদেশের বনু বিশেষজ্ঞ লেখকের লেখা থেকে আমি 
সাহাষ্য পেয়েছি। তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। খণ স্বীকার 
করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাদের ছোট করতে চাইনে। পৃষ্ঠায় 
পৃষ্টায় তাদের নামের এবং ধণের উল্লেখ রয়েছে । নিবেদন--ইতি 


লাধনকুমার ভট্টাচার্য, 


'নিবেদন 

শিল্পতত্বের আলোচ্য বিষয় 

শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! 

শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞ! ও তাঁদের বিগ্লেষণ 
€শিল্পে-_পৌন্দর্যবাঁদ 


“শিষ্পতত্বে-- আনন্দবাদ ,,$ 
শিল্পতব্বে--কল্পনাবাদ ও প্রতিভানবাদ রা 
গ্রভিতান তু কল ছি ওক হ৬$ 


'স্বিল্লতত্বে অপূর্ববস্তবাদ বা বূপসর্বন্ববাঁদ 
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ভগ্নবান নামক কোনো! সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বিধাতাপুরুষ মানুষকে 
সৃষ্টি করেছেন কিনা, অথব! জড় প্রকৃতির বিবর্তনের একটি বিশেষ 
অবস্থায় বা পর্যায়ে প্রাক-মনুষ্য কোনো প্রাণীর স্তর থেকে মমুষ-প্রীণীর 
উদ্ভব ঘটেছে কিনা-_এ প্রশ্নের ,উত্তরে দার্শনিকদের মধ্যে যত মত- 
পার্থক্যই থাক, একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত; এবং সেই 
বিষয়টি এই যে, বিশেষ ধর্ম আছে বলেই মানুষ “মানুষ হয়েছে-_ 
প্রাণিজগৎ থেকে মানুষ স্বতন্ত্র হয়েছে। স্বাতন্ত্রের স্বরূপ নিট 
আলোচন| উঠলে সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়তো! পাওয়া যাবে না কিন্ত 
সকলেই এ স্বীকার করবেন যে মানুষের মধ্যে চৈতগ্তশক্তি নতুন 
এক স্তরে উন্নীত হয়েছে--মানুষের পর্যায়ে চেতনার অভূতপূর্ব বিকাশ 
ঘটেছে। মানুষের সঙ্গে পশুর স্বভাবগত এক্য আছে এ কথ! প্রমাণ 
করতে পারলে ধীর। আনন্দিত হন তীর! যেমন মানুষকে মনোজীবক 
( 28000-8010 ) বলে বিশেষিত করেছেন, তেমনি ধীর! জীবকে 
'ব্রদ্মেব নাপর£ বলে মনে করেন, জড়জগৎ ও জীবজগৎকে ব্রদ্দেরই 
অনন্তস্বভাবের লীলাবিলাস বলে মনে করেন, অথবা শ্শ্বব্েরই সজন- 
লীল! বলে তৃপ্তি পান, তারাও মানুষকে ব্রন্মের বা ঈশ্বরের বিশিষ্ট 
এবং নর্বোত্তম অভিব্যক্তি হি বলে থাকেন-স্বীকার করেন, মানুষের 
মধ্যে ব্রন্মের চিতস্বভাবের স্ফুটতর বিকাশ ঘটেছে, মানুষকে ঈশ্বর 
উন্নত চেতনাশক্তি দিয়ে স্ষ্টি করেছেন। প্রত্যক্ষবাঁধের দায় এড়াতে 
সকলেই স্বীকার করেছেন-_লোষ্ত্রক্ষ,' জীবত্রক্দ ও মামুষত্র্ধ 
স্বরূপে এক হলেও, স্বধর্মে ভিন্ন। মণুষ্যেতর প্রাণীর ঘত বুদ্ধিই থাক, 
বিবেক বা মননশীলতা বলতে যে ধরনের উন্নত অর্থাৎ গরিষ্ফুট 
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মানসিক ব্যাপার বুঝায়, তা আছে একমাত্র মানুষেরই । নর-প্রীয় 
বাণর প্রজাতির মানাঁসক শক্তির অনেক প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা সংগ্রহ 
করেছেন এখং কোনো কেণেমো প্রাণীর আচরণে উন্নত মানসিক ক্রিয়ার 
শিদর্শন বা আভাম পাওয়া ষাঁয় এ কথাও সত্য; কিন্তু এ কথা আরে ্‌ 
সত্য যে আজ পধস্ত কোনো বৈভগশিক শিল্পা সভ্যও।প কোনো 
নিদর্শশ আনিকাপ কগেন [ন, শিম্পার্জী গেীর-গড়া কোনে! গ্রাম, 
নগর প্রভৃতি অথখা শিম্পাঞ্জী €ত চিত্র, মৃতি, গান, গল্প প্রভৃতি শিল্প 
আঁবিক্ষার করতে পারেন শি। পারেন নি তাঁপ কাঁবণ এ নয় থে 
বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ত্রুটি ছিপ ব| আছে; পাঙ্গেন নি এই কারণেই 
যে শিম্পাজীদের পঞ্ষে এরূপ কোনে। কিছু স্ষ্টি ঝরা সম্তব হয় নি 
এবং এখনও সম্ভব শয়। ব্রহ্ম নিজেই (শজের মায়ায় আশদ্ধ হয়ে এ 
দশায় আছেন বলেই অথবা উশ্বরের ইচ্ছার ফশেই হোক অথবা 
উর্ধবতর মস্তিষ্ষের শক্তিদৈন্তের জন্যই হোক, মনুম্েতর প্রাণীদের 
মধ্যে চেতনা এমন একটি স্তরে এসে থেমে আছে যে স্তরের সঙ্গে 
মনুষ্াচেতনার স্তরের একটি গুণগত পার্থক্য স্থগ্রি হয়েছে। যার 
অভাবে প্রাণীরা বাকৃশক্তিহীন, তথ! বিচারশক্তিহীন, তারই সন্ভাবে 
মানুষ বাক্ভাঁষাঁর « 911001918 8100601 ) অধিকারী হয়েছে" 
মননের অধিকার লাভ করেছে। 
এই বাঁক্ভাষার অধিকারই মনুষ্যত্বের বিশেষ লক্ষণ। এই 
অধিকারের বিশেষত্ব নিয়েই মানুষ প্রাণিজগত্ড থেকে পৃথক হয়েছে__ 
স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। প্রাণীরা যেখানে প্রাণের দায় মিটিয়েই 
ক্ষান্ত, মানুষকে সেখানে প্রাণের দায় ও মনের দাঁয়__ছুই দায়ই 
মেটাতে হয়েছে। প্রাণীর! যেখানে নিছক প্রাণের দায়েই যৌথ 
জীবন যাঁপন করে আসছে, মানুষ সেখানে মনের দায়ে সামাজিক, 
জীবন গড়ে তুলেছে। প্রাণীর যেখানে একম। ত্র পরিবেশ- প্রাকৃতিক, 
যেখানে মানুষের পরিবেশ ছুটি-_-প্রাকৃতিক ও সাম।ঞিক বা নৈতিক। 
প্রাণীর কর্মপ্রেরণার মুলে থাকে জৈবিক প্রবৃত্তি, ম।নুষের প্রেরণ।র 
। সীল থাকে প্রবৃত্তি ও সমাজের গড়া নানা বিধিনিষেধ, নানা আদর্শ 
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ব' চিন্তা । তাই প্রাণীর আন্মরক্ষ। বু প্র।ণরক্গীর চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ 
আ।র মানুষের আত্মরক্ষার বৃন্ডের পরিধি প্রসাপিত হয়েছে--প্রাণ- 
পক্ষার গণ্তী ছাড়িয়ে মনরক্ষার দিগন্ত পইল্ম। প্রাণের দাবি এবং 
মমের দাবি মিটিয়েই মানুষ আত্মরক্ষার অভিমান চরিতার্থ করে । 
মনের দ।বি মেটানো মানেই-_মদেখ নানা বুভ্তির চাহিদা 
মেটানো--জ্ভানবৃত্তি, কল্পনাবৃক্তি প্রভৃতি প্রকাশবুত্তিরই বিভিন্ন 
প্রবৃত্তির চাহিদা পরিপুরণ করা। যধিও গ্রীণধর্মের বশিয়া্দের 
উপরে অন্যান্য ধর্মে নান। প্রকোষ্ঠি গডে উঠেছে_-আত্মরক্ষা ও 
আস্মুপ্র্ননের তাঁগিদ থেকেই স্তষ্ট. অভিযোজনের উপায় হিসাবেই 
বিভিন্ন জ্।নেন্দ্রিস ও কর্মেন্দ্িয়েগ উদ্ভব ঘটেছে-_এবং জ্ঞ/ন-অনুভখ 
ও ইস্ছাবৃত্তির অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হয়ে থাকে জীবনযাপনের 
স্থল প্রয়োজন মেটাতেই, তবু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে 
প্রত্যেক বুত্তিরই খানিকটা স্বাধীন অনুশীলনের অবকাশ আছে, অর্থাৎ 
জাবনযাঁপনের বা অভিযোঞ্জনের দায় মিণয়েও বুন্তিগুলি স্বাধীনভাবে 
নিজেদের শক্তিসামর্ঘ্যের যাচাই করে দেখতে পারে। অভি- 
যৌজনাতবক ব্যাপারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক না হয়ে, জ্ঞানবৃত্তি 
যখন নিজের তাগিদেই শিষয়ের তত্ব বা স্বরূপ জাখতে ব্যগ্র হয় মেই 
ক্ষণটিকে আমর! ড্ভানবৃণ্তির স্বাধীন অনুশীলনের মুতর্ত বলে মনে 
করতে পারি ; তেমনি যে মুহূর্তে অনুভববৃত্তি বা কল্পনাবৃত্তি অভিযোজন 
ব্যপার থেকে বিষুক্ত হয়ে অনুভধের শক্তিবৈচিত্র্য বা কল্পনার 
বিচিত্র লীলা! দেখাতে প্রবুক্ত হয়, সেই মুহুর্তটি এ বৃত্তির স্বাধীন 
অনুশীলনের মুহূর্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। সেযাই হোক, 
ভস্ক!নবৃত্তিরই হোক আর অনুভব বা কল্পনাবৃত্তির হোক, মূলত এসব 
প্রকাশবৃত্তিরই ব্লাধান অনুশীলনের ক্ষেত্র। তবে একটা কথ! থেকেই 
যাবে এবং সেই কথাট। এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাকে স্বাধীন 
অন্ু'॥লন বলে মনে হৃয়, তা যে সর্বতোভাবে স্ব।ধীন অর্থাৎ সামশ্রিক 
অভিযোজনের বাইরে, সে কথা কি জোর করে বল! যায়? বুত্তিগ 
স্বাধীন অনুশীলনের সঙ্গে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্টাকাষনার নিগুঢ় যোগ 
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নেই কি? এ কথাও যদি বলা যায় ষে বুত্তির স্বাধীন অনুশীলনের 
মূলে বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করার বাসনা ছাঁড়া আর কোনো বাসন! 
নেই-__অথবা বৃত্তির স্বাঙীন অনুশীলনের মধ্যে মানুষের দেশকালের 
বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাই ব্যক্ত হয়-_মানুষ আপনার নতুন 
শক্তির মহিমা বা সামর্থ্য যাচাই করতে চায়,-_-তবু বৃত্তির স্বাধীন 
অনুশীলনকে সম্পূর্ণ অভিযোজন-নিরপেক্ষ করে তোলা সস্তব হয় না। 
কারণ বৃত্তির পরিপোঁষণ অথব! নতুন প্রকাশক্ষমতাকে আশ্রয় করে 
দেশকালের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনারই 
ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিক থেকেও 
স্বাধীন অনুশীলনের প্রেরণাকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। 
হ্কানের জন্যই জ্গান ব৷ কল্পনীর জন্যই কল্পন। সম্ভব হতে পেরেছে এই 
কারণেই যে, মানুষের সমাজে বাঁকৃ্ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
তথা জ্ঞভীনের ও কল্পনার চাহিদ1 দেখা দেওয়ার পর থেকেই, জ্ঞীনের 
শক্তি বা কল্লনাশক্তি মান্তষের অন্যতম গুণ বা মূল্য হয়ে দাড়িয়েছে; 
-ভ্ভানী ত্ভীনের জন্য, কল্পনীকুশলী কল্পনাম্ষমীর জন্য সমাজে 
গ্রাতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা 
বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেদ্্রনাথ বস্ মহাশয় যখন আপেক্ষিক তব্ব প্রতিষ্টা- 
কল্পে জটিল গণিতের গ্রন্ভিমোচনে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপাঁত- 
দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছে, তিনি গণনাশক্তির স্বাধীন অনুশীলনেই 
ব্যাপুত রয়েছেন ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বন্থু মহাশয়ের 
গবেষণার মুলে মানুষের জ্ঞানের বাধাকে জয় করবার যে প্রবৃত্তি 
কাজ করেছে-সমাজকে নতুন জ্ঞান দেওয়ার গৌরব অর্জন করার 
তথা প্রতিষ্ঠা লাভ করাঁর যে কামন৷ কাজ করেছে,_তা মুলত 
অভিযৌজনপ্রচেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনীশক্তির বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়ে রূপের পর 
রূপ স্টটি করেছেন তখন মনে হয়েছে কল্পনার স্বাধীন অনুশীলনেই 
কবি ব্যাপৃত। কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন 
সমাজকে নতুন নতুন কল্পনার সামগ্রী দিতে-_-অভূতপূর্ব রূপরচনা 
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স্ষ্টি করে কবিখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠঠ করতে । অতএব এক 
দিক থেকে ,খলে ষাকে স্বাধীন অনুশীলন বলা যায়, অন্যদিক থেকে 
দেখলে তাকে আত্মুপ্রতিষ্ঠালাভেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা বল। যেতে 
পাঁরে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনে! আলোচনা না করে আমর! 
“মনের দাবি'র কথায় ফিরে যাঁই। 

মনের দাবি-_ভাব ও ভাবনাকে সামাঞজিকের কাছে প্রকাশ 
করার দাবি, কল্পনাকে ও তন্তচিন্তীকে সমগ্র সমাজের রসবোধের ও 
মননের সামগ্রীতে পরিণত করার দবি। একদিকে মানুষ যেমন 
তার রূপানুভূতির আনন্দকে, তাবাবেগের বিচিত্র অনুভবকে নান! 
উপায়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে_রেখার ও রঙের সংযোগে চিত্র 
এঁকেছে, মাটি বা পাথর দিয়ে" মুতি গড়েছে, ভাবকে ভাষায়, সরে, 
দেহভগিমায় প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্য, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি স্থ্টি 
করেছে, অভিজ্ঞতাকে সর করে বলতে গিয়ে গল্প বা কাহিনী তৈরি 
করেছে এবং দৃশ্টরূপ দিতে গিয়ে নাট্য রচনা করেছে, অন্যদিকে 
তেমনি মানুষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগতের নান। বিষয় গ্রহণ করেছে, 
স্মৃতিতে ধারণ করেছে, গৃহীত প্রত্যয়রাগির মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন 
করতে চেষ্টা করেছে, বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সুত্র বা সিদ্ধান্ত তৈরি 
করেছে, পুরাতন সিদ্ধান্তের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার বিরোধ ঘটলে, 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে পুরাতনকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করতে চেষ্টা 
করেছে। এমনি করে সামাঞ্জিক মানুষ তার মননবৃত্তি চরিতার্থ করে 
চলেছে-_তার চিন্তাকে “সৃত্র-সিদ্ধান্তের আকারে দশের কাছে প্রকাশ 
করে চলেছে। 

এই মননপ্রবৃত্তি থেকেই মানুষের যত দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে 
উঠেছে। মনে তাঁর অবিরাম জিজ্ঞাসা-_ঞিজ্ঞাসাপুরণের অর্থাৎ 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর অবিরাম প্রয়াস। মননজীবী মানুষের এ এক 
মহা! দায়। এনায় থেকে তার যেমন মুক্তি নেই তেমনি সহত্রাক্ষ 
এই দ্রিজ্ঞাসার দৃষ্টি এড়ানোর শক্তিও কাঁরো নেই। বহির্লোক 
অন্তর্লোক, বিধাতার সৃষ্টি ব৷ প্রকৃতির স্ষ্টি অথবা তার নিজেরই সৃষ্টি 
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নেই কি? এ কথাও যদি বলাষায় যে বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের 
মূলে বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করার বাসনা ছাড়া আর কোনো বাসন! 
নেই-_অথবা বৃত্তির স্বাহীন অনুশীলনের মধ্যে মানুষের দেশকাঁলের 
বন্ধন থেকে মুক্ত হুওয়ার চেঙ্টাই ব্যক্ত হয়-_মানুষ আপনার নতুন 
শক্তির মহিমা বা সামর্থ্য যাচাই করতে চায়,_তবু বৃত্তির স্বাধীন 
অনুশীলনকে সম্পূর্ণ অভিযোজন-নিরপেক্ষ করে তোলা সম্ভব হয় না। 
কারণ বৃত্তির পরিপোঁষণ অথবা নতুন প্রকাশক্ষমতাকে আশ্রয় করে 
দেশকালের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্টাকামনীরই 
ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ছাঁড়া আর কিছুই নয়। অন্যদ্দিক থেকেও 
স্বাধীন অনুশীলনের প্রেরণাকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। 
ভ্ভানের জন্যই জ্ঞীন বা কল্পনার জন্তই কল্পন। সম্ভব হতে পেরেছে এই 
কারণেই যে, মানুষের সমাজে বাক্ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
তথা জ্ঞানের ও কল্পনার চাহিদা দেখ! দেওয়ার পর থেকেই, জ্ঞানের 
শক্তি বা কল্পনাশক্তি মানুষের অন্যতম গুণ ব' মূল্য হয়ে ফড়িয়েছে; 
_জ্ভানী জ্ঞানের জন্য, কল্লনাকুশলী কল্পনানুষমার জন্য সমাজে 
গ্রাতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা 
বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেক্দনাথ খস্্র মহাশয় যখন আপেক্ষিক তন্ব প্রতিষ্টা- 
কল্পে জটিল গণিতের গ্রন্িমোচনে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপাত- 
দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছে, তিনি গণনাশক্তির স্বাধীন অনুশীলনেই 
ব্যাপুত রয়েছেন; কিন্ক বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বস্থু মহাশয়ের 
গবেষণার মুলে মানুষের জ্ঞানের বাধাকে জয় করবার যে প্রবৃত্তি 
কাঁঞ্ত কুরেছে-_সমাঁজকে নতুন জ্ঞান দেওয়ার গৌরব অর্জন করার 
তথা প্রতিষ্টা লাভ করার যে কামনা কাজ করেছে,_তা মুলত 
অভিযোজনপ্রচেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনাশক্তির বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়ে রূপের পর 
রূপ সৃষ্টি করেছেন তখন মনে হয়েছে কল্পনার স্বাধীন অনুশীলনেই 
কবি ব্যাপৃত। কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন 
সমাজকে নতুন নতুন কল্পনার সামগ্রী দিতে-_অভূতপূর্ব রূপরচনা 
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স্ষ্টি করে ₹বিখ্যাতি ও গ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠঠ করতে । অতএব এক 
দিক থেকে .খলে যাকে স্বাধীন অনুশীলন বল! যাঁয়, অন্যদ্িক থেকে 
দেখলে তাকে আত্মপ্রতি্ঠালাভেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা বল! যেতে 
পারে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনে আলোচনা না করে আমরা 
“মনের দাবি'র কথায় ফিরে যাই। 

মনের দাবি--ভাব ও ভাবনাকে সামাজিকের কাছে প্রকাশ 
করার দাবি, কল্পনাকে ও তন্বচিন্তাকে সমগ্র সমাজের রসবোধের ও 
মননের সামগ্রীতে পরিণত করার দাবি। একদিকে মানুষ যেমন 
তার রূপানুভূতির আনন্দকে, ভাবাবেগের বিচিত্র অনুভবকে নানা 
উপায়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে-__রেখাঁর ও রঙের সংযোগে চিত্র 
এঁকেছে, মাটি বা পাথর দিয়ে মুত্তি গড়েছে, ভাবকে ভাষায়, সুরে, 
দেহভর্গিমায় প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্য, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি স্ষ্টি 
করেছে, অভিজ্ঞতাকে সরস করে বলতে গিয়ে গল্প বা কাহিনী তৈরি 
করেছে এবং দৃশ্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্য রচনা করেছে, অন্যদিকে 
তেমনি মানুষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি় দিয়ে জগতের নান বিষয় গ্রহণ করেছে, 
স্মৃতিতে ধারণ করেছে, গৃহীত প্রত্যয়রাজির মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন 
করতে চেষ্টা করেছে, বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সুত্র বা সিদ্ধান্ত তৈরি 
করেছে, পুরাতন সিদ্ধান্তের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার বিরোধ ঘটলে, 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে পুরাতনকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করতে চেষ্টা 
করেছে । এমনি করে সামাজিক মানুষ তার মননবুত্তি চরিতার্থ করে 
চলেছে-__তার চিন্তাকে “সৃত্রসিদ্ধান্তে'র আকারে দশের কাছে প্রকাশ 
করে চলেছে । 

এই মননপ্রবৃত্তি থেকেই মানুষের ধত দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে 
উঠেছে । মনে তার অবিরাম জিজ্ঞাসা__গিজ্ঞাসাপূরণের অর্থাৎ 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর অবিরাম প্রয়াস। মননজীবী মানুষের এ এক 
মহা দায়। এদায় থেকে তার যেমন মুক্তি নেই তেমনি সহত্রাক্ষ 
এই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি এড়ানোর শক্তিও কারো নেই। বহির্লোক 
অন্তর্লোক, বিধাতার হৃষ্ডি ব৷ প্রকৃতির স্ষ্টি অথব। তার নিজেরই সৃষ্টি 


৬ শিল্পতত্ের কথা 


--কিমিদম্, প্রশ্থের হাত কেউই এড়াতে পারে না। এমন কি, যে 
জ্ঞানশক্তি দিয়ে মানুষ সব কিছুই জানতে চায়, জানার আবেগে সে 
সেই জ্ঞানের “কি ও কেনধকেও জানতে চেষ্টা করে-__নিজের কীধেই 
চড়তে চেষ্টা করে। শুনতে যত স্বতোবিরুদ্ধ বলেই মনে হোক, 
মানুষেরই মন পারে নিজের ঘাড়ে চড়তে--আঁতাসমীক্ষণ করতে-_ 
জ্ঞানক্রিয়াকে জ্ঞানের বিষয় করতে । ন্থতরাং অন্য প্রাণীকে যদি 
বল যায়--“সচেতন? (00100801008 ), মানুষকে বলতে হবে--আতা- 
সচেতন, (9611902801098 )। চৈতন্তের এই বিশিষ্তা আছে 
বলেই মানুষ শুধু আচরণ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, আচরণের “কি-কেন, 
জানতেও চেষ্টা করেছে। দর্শন-বিজ্ঞীনাদির মধ্যে মানুষের এই 
জানার ইতিহাঁসই লিখিত রয়েছে । সব শান্জই মানুষের চিন্তার 
প্রকাশ, যেমন সব শিল্পই মানুষের রসবোধের এবং রূপচেতনার 
প্রকাশ। প্রথমটিতে রয়েছে ষে-মানুষ চিন্তা করেছে সেই মানুষের 
পরিচয়, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে, ষে-মানুষ রূপ-রসের প্রক।শ করেছে তথা 
আনন্দিত হয়েছে সেই প্রকাঁশশীল মানুষের পরিচয় । প্রথমটি মিটিয়ে 
আসছে মানুষের জানার আবেগকে বা কৌতুহলকে, অন্থটি মানুষের 
অনুভববৃত্তিকে__কল্পনীর আবেগকে__প্রকাঁশের আকৃতিকে । প্রথমটির 
কাজ বোধক্রিয়াকে জাগিয়ে বিষয়ের তন্বে বা তথ্যে নিবদ্ধ রাখা, 
ষানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে পরিব্রাজক করে তোল; দ্বিতীয়টির কাজ 
বোধক্রিয়া আশ্রয় করে অন্ুভববন্ধকে সক্রিয় করে তোলা--বেদনার 
বিচিত্র রূপ রচনা করা-_মানুষকে ভাবের ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়া। 
প্রথমটির নাম “শান, দ্বিতীয়টির নাম শিল্পী লৌকিক জগতের 
মধ্যে অলৌকিক এক সৃষ্টি । স্থষ্টির হাতে গড়া উপস্থষ্থি। বিশ্বপ্রকৃতি, 
জীবপ্রকৃতি ও সমাজ ব! মানবপ্রকৃতি--এই নিয়ে লৌকিক জগতের 
বন্ত সম্পূর্ণ । এই বৃত্তের মধ্যেই মানবপ্রকৃতির উপবৃত্তের মধ্যে 
শিল্পের জন্ম__মানুষের হাঁতে-গড়া নতুন এক রূপের জগৎ। এই 
অলৌকিক রূপের জগৎ দেখে মানুষ একদিকে মুগ্ধ হয়েছে-_ 
আনন্দিত হয়েছে; অন্যদিকে জ্ঞানবৃত্তির প্রেরণাতেই শিল্পের তত্ব 


০ ফু রা প্‌ চন রঃ 
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বা স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছে-_শিল্পার্শন গড়ে তুলেছে। শিল্প 
সন্বন্ধে যত রকম প্রশ্ন মানুষের মনে জাগতে পারে- প্রাচীন যুগ 
থেকে আজ পর্যন্ত যত রকম প্রশ্ন বা স্রমহ্যা জেগেছে--এই দর্শনে 
সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । বলা বাহুল্য, 
একদিনে বা একার মনেই সব প্রশ্ন জাগে নি এবং সব উত্তর পাওয়া 
যায়নি। সবক্ষেত্রেই যেমনটি হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে-_বীজের 
স্বল্প আরম্ভ থেকে ধারে ধীরে বনুশাখায়িত বুপত্রপল্লবিত বৃক্ষ 
জন্মলাভ করেছে-_-একটি ছুটি প্রশ্ন ও উত্তর জমতে জমতে-_-বিরাঁট 
এক প্রশ্মোত্তরের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। শিল্লের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, 
শিল্পের প্রেরণ! ও উদ্দেশ্য, শৈল্পিক দুষ্টি, শিল্পের সামগ্রী বা উপাদান, 
শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, কারুশিল্প ও চাঁরুশিল্পের পার্থক্য-_বিভিন্ন 
চারুশিল্প_স্থাপতা, ভান্বর্য, চিত্র, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি চারুশিল্লের 
সংজ্ঞ! ও স্গরূপ, উপস্থাপনার নান! রীতি, শিল্পের বাস্তবতা, শিল্পের 
সঙ্গে শিল্পিমনের ও বাস্তব জগতের সম্পর্ব, শিল্পসমালে।চনার 
সমহ্যা, আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি-_শিল্পতত্ব আলোচনায় দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক দুষ্টিকোণ--এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে কত প্রশ্ন, 
কত মতবাদ দেখ! দিয়েছে । শিল্পতত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এরা 
যে স্থান পাবে, এ কথা বিশেষ করে বলে বুঝাতে হবে না। 
যে-কে।নো শিল্পতন্বের গ্রন্থ খুললেই দেখা যাঁবে কেঁচো খুঁড়তে 
খুড়তে সাপ বেরিয়েছে_ শিল্পের ্বরূপটি বুঝাতে শিল্পদাশনিক 
দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত টেনে এনেছেন, ফলে নান। মুনির নানা 
মতে শিল্পদর্শন এক দীর্শনিক কুরুক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। যত 
'এহ বাহ আগে কহ আর” প্রশ্নের সম্মুখে ধাড়াতে হয়েছে তত 
দর্শন-বিজ্ঞান বা পরাদর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে-_বিভিন্ন 
দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্লের স্বরূপ বা তত্ব পর্যালোচন! করবার 
প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে । যেমন, ছোট একটি প্রশ্ন-_ কেন অর্থাৎ 
কিসের প্রেরণায় মানুষ শিল্প সৃষি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
কত কথাই না কতজনে বলেছেন--বলতে বাঁধ্যই হয়েছেন । যেহেতু 


? 


৮ শিল্পতত্বের কথা 


ধর্ম থেকেই কর্মের উৎপত্তি, কর্মের প্রকৃতি জানতে গেলে ধর্মের 
স্বরূপ জানতেই হবে অর্থাৎ “মানুষের-ধর্মে্র বিশেষত বুঝতে হবে। 
“ধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠলে কুথা আর সাধারণ কথার গণ্ডীতে আনদ্ধ 
থাকে নাদর্শনের কথায় পরিণত হয়, এক কথায় সমীলোচককে 
দার্শনিক হতে হয়-__বিশেষ বিশেষ দার্শনিক দুষ্টিকৌণের বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে আলোচনা করে বিশেষ একটি দ্্টিকোণকে আশ্রয় করতে হয়। 
স্থতরাং দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ শিল্পতত্বকে 
কতকগুলি প্রচলিত সিদ্ধান্তের ঠেকন| দিয়ে নিরাশ্রয় অবস্থায় 
রেখে দেঁওয়া_-বিনা ভিন্তিতে ইমারত তৈরি করার চেষ্টা করা। 
দর্শন-বন্দনা না করে কোনে! শিল্পপীর্শশিকই শিল্পতত্ধ রচন| করেন নি, 
রচনা করতে পারেন না বনেই করেন মি। এীস্ছেটিক' গ্রন্থের মুখবন্ধে 
স্থবিখ্যাত বেনিডেটো ক্রে।চে মহাশয় এ সম্ব্গে যে মন্তব্য করেছেন 
তা উল্লেখষেগ্য ; তিনি লিখেছেন-_ 
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অর্থাৎ দর্শন মুলত একক বনেই শিল্পতত্ব, শ্যার়তন্ব বা নীতিতন্ত, 
যে তত্বেরই আলোচন। করা হোক, তাতে সমগ্র দর্শনের আলোচনা 
আসবেই-যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে দর্শনের বিশেষ একটি দ্দিককেই 
আলোকিত করবার চেফা কর! হয়ে থাকে। এমন কি ধার। 
শিল্পতত্বের আলোচনার ক্ষেতে দশ্শ-বিজ্ঞানের মাতববরি সহা করতে 
চান না, তারাও যখন কোঁনে। সমস্তা নিয়ে আলোচনা করেন 
তখন জ্ঞাতসারে বা! অজ্ঞাতসারে দর্শনের কথাই বলে থাকেন। 
অতএব, পরাদর্শন বাদ দিয়ে যেহেতু শিল্পদর্শন রচনা কর! সম্ভব 


শিল্পতত্বের আলোচ্য ব্যয় ৯ 


নয়, শিল্পপর্শনের ভিত্তি হিসাবে নানা! দার্শনিক সিদ্ধান্তও শিল্প- 
তত্তবের আলোচনার মধ্যে অন্তভূক্ত হয়ে থাকে। এই আলোচন। 
অপরিহার্-__কারণ, আমরা দেখতে পনই, শিল্পতব্বের মুখ্য আলোচ্য 
বিষয় সন্বন্ধেও যেখানে এঁকা- পারিভাষিক এঁক্য--আছে সেখানেও 
বিষয়ের স্বরূপবিচারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা দেখ! দিয়েছে 
এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য থেকেই সেই পার্থক্যের সৃষ্টি 
হয়েছে। শিল্পতত্বের সংজ্ভাগুলির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি দেখাতে 
চেষ্টা করছি, কি করে, নামের এঁক্য থাঁকা সন্বেও দার্শনিক 
দৃষ্টিকোণের পার্থক্য মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে । 

সামান্তভাবে আমরা যাকে বলছি শিল্পতত্ব,র অনেকেই তাঁকে 
বলেন-_সৌন্দর্ধ-বিজ্ঞান (9019009 ০1 739706 ) বা সৌন্দর্য- 
দর্শন (12171109501017 ০1 730990য )। “বিজ্ঞান” বলা হবে, কি “দর্শন” 
বলা হবে, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। স্থতরাং বিজ্ঞান বা 
দর্শন যে শব্দটিই প্রয়োগ করা হোঁক-_শিল্পতত্ব এক কথায়-_ 
সৌন্দর্যতন্ব। এঁরা বলতে চান বিতিন্ন শিল্পে সৌন্দর্যেরই বিচিত্র 
প্রকাশ, সৌন্দ্যবোধের প্রেরণায় শিল্পের জন্ম, সৌন্দর্যকে মূর্ত বা 
ব্যক্ত করাই শিল্পের এবং শিল্পীর একমাত্র উদ্দেশ্য-_সৌন্দর্যই শিল্পের 
আত্মা। এই জন্প্রদ্দায়ের সকলেই যে-এক বিষয়ে একমত সে এই যে 
“সৌন্দর্য” কথাটি সকলেই ব্যবহার করেন কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞ। ও 
স্বরূপের প্রশ্ন উঠলেই মতপার্থক্যের বা দীর্শনিক দৃষ্টিকৌণজনিত ফাটল 
বেরিয়ে পড়ে । অধ্যাত্ববাদীর ধারণা, ভাঁববাদীর ধারণা এবং 
বস্ত্রবাদীর ধারণা সৌন্দর্যবাদের ক্ষেত্রে তিনটি স্বতন্ব শিবির স্থটি করে। 
এই কারণেই শিল্পতত্ব-আলোচনা-গ্রন্থে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ 
বিচার অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে । শিল্পতত্ষের বই খুললেই 
চোখে পড়ে-8০0010791081 10001 01 73080%7, [79007019610 
1109017, 11019 10009017, [06911906081 11109017, 105107:5381- 
0019610 101)9077, 72801)0100108] 11110901য প্রভৃতি মতবাদে 
বিরাট এক মিছিল। সৌন্দর্যের সন্ধানে সকলেই বেরিয়েছেন বটে 


রি 


৫ শিল্পতদ্বের কথা 


কিন্ত যে বস্তুটি খুঁজতে বেরিয়েছেন তাঁর রূপ এক-এক জনের কাছে 
এক-এক রকম। সৌন্দর্যের পারমার্ধিক সত্ব খুঁজতে খুঁজতে একাল 
ভাঁবলোকেরও (41071965168 01 1088) উধের্ব চলে গেছেন ; 
পৌছে গেছেন রক্মলোকে-_সত্য-শিব-্ন্দরের পরম নিধান ব্রক্ষে 
(1009 4১801866 )। একদল ফড়িয়ে রয়েছেন_ ব্রদ্দলোকে এক পা 
এবং ভাবলোকে এক পা দিয়ে। আর একদল ব্রহ্মলোক বা! 
ভাবলোক থেকে দূরে সরে এসে বিষয়-বিষয়ীর বিশেষ সম্পর্কের 
মধ্যে সৌন্দর্ধকে স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। সৌন্দর্যের ধারণা 
কত জটিল আকার ধারণা করেছে তা বুঝানোর জন্য আমি শ্রদ্ধেয় 
হারল্ড অস্বোর্নকপ্পিত একটি তালিক! এখানে উদ্ধত করছি। এই 
তালিক। তৈরি করেছেন, সি. কে, ওগ্ডেন, আই. এ. রিচার্ড এবং 
জেমস্‌ উড রচিত “দি ফাউণ্ডেশন্স্‌ অফ ঈস্বেটিক” (১৯২২) গ্রন্থে 
যে শ্রেণীবিভাগ কর্লিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে। 

১। পরাতাত্বিক ( 71968)1775109] ) 

২। মিশ্র পরাতাত্বিক (01160 1195901705109] ) 

৩। নিরপেক্ষ বিষয়গত (00160655 1০0-19186028] ) 

৪। সাপেক্ষ ব্ষিযী-গত (90101908159 17619610109] ) 

৫| বিষয়ী-বিষয়ের সংযোগ-সাপেক্ষ (001001760. 9010190- 
61৮০-091906150 ) 

৬। সাপেক্ষ বিষয়গত ( 00192659 [3১919610781 ) 

এর প্রত্যেকেরই একাধিক উপবিভাগ রয়েছে। যথাস্থানে 
তাঁদের পরিচয় দেওয়া যাবে। এখানে শুধু এই কথাই জানিয়ে 
রাখছি যে সৌন্দর্ধবাদীদের মধ্যেও বাঁদবিসংবাদ কম নেই। 

4 তারপর, সকলেই যে শিল্পতত্বকে সৌন্দর্যতত্ব বলে স্বীকার করেন 
তা নয়। একদল আছেন ধাঁদের কাছে শিল্পতত্ব হচ্ছে নন্দনতন্ত 
অর্থাৎ আনন্দতত্ত। এর! বলতে চান শিল্পের জন্ম আনন্দ থেকে, 
'আনন্দানুভূতিকেই শিল্পী শিল্পের রূপে ব্যক্ত করে থাকেন, আনন্দ 
, দ্বওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, আনন্দই শিল্পের আত্মা। এদের 


৪টি ছা 
শিলপতত্বের আলোচ্য বিষয় ৯ 
কাছে-_-আনন্দই পারমাধিক, সৌন্দর্য আনুষঙ্গিক । আনন্দ যন 
সুষ্ঠ রূপে ব্যক্ত হয় তখনই জন্ম হয় স্ন্দরের-_“্যাহা আনন্দ দেয় 
তাহাই হ্থন্দর”--“739806 18 , 00190690 701998079% 1 
এক্ষেত্রেও আনন্দের ম্ববপ নিয়ে মতভেদ দেখ! দিয়েছে। একদল 
আনন্দের উত্স খুঁজতে সচ্চিদানন্দের আনন্দন্বভাবে গিয়ে পৌচেছেন, 
আর একদল ব্যক্তির জৈবিক ও সামাজিক বাঁসনার ক্ষেত্রে নেমে 
এসেছেন। 
আনন্দবাদীর্দেরই আর এক নিকট প্রতিবেশী-ভাববাদী বা 
রসবাদী। এদের কাছে শিল্পতন্ব_ “রসতন্ব” ৷ শিল্প হচ্ছে-:1য৩- 
89101) 01 1991100”---ভাবের প্রকাশ | এরা বলতে চান--ভীবকে 
রূপ দেওয়াতেই শিল্পের বিশেষত্ব, ভাবকে প্রকাশ করার প্রেরণা 
থেকেই শিল্পের জন্ম, ভাবকে আস্বাগ্ভ করে তোলাই শিল্পের উদ্দেশ, 
রূপ রপাত্মক হয়েই '্ুন্দর হয়, আনন্দদায়ক হয়; সৌন্দর্য বা আনন্দ 
আনুষঙ্গিক, রসই পারমাধিক। 
তারপর শিল্পতত্বকে ( ঈস্ফেটিক ) ধারা পরমার্থত “সৌন্দর্যতত্্' বা 
“আনন্দতন্ব অথবা রসতত্ব বলে স্বীকার করেন না তারাও আছেন । 
এই সম্প্রদায়ের কাছে শিল্পতন্ব হচ্ছে__প্রক্াশতত্ব-_90197208 ০৫ 
[70070698101 8070 (60918, 11106018610 ( ক্রোচে )--প্রকাশ- 
বিজ্ঞান” বিশেষত “কল্পনাতন্ত' । সৌন্দর্য, আনন্দ বা রস কল্পনারই 
আনুষঙ্গিক ফল। এঁরা বলেন--শিল্লের প্রেরণা রয়েছে আত্মার 
প্রকাশবৃত্তির মধ্যে, জ্ঞানবুত্তির মধ্যে । শিল্প একপ্রকার জ্ঞান_- 
কল্পনাত্বক জ্ভান। বিষয়কে ভাবে জানার প্রেরণা থেকেই শিলের 
জন্ম হয়। কল্পনাই শিল্পের আত্মা এবং কল্পনাবুণ্তি চরিতার্থ করাই 
শিল্পের উদ্দেশ্য । যা স্ুকল্িত বা স্সপ্রকাশিত তাই স্তন্দর, তাই 
আনন্দদীয়ক। অতএব সৌন্দর্য, আনন্দ, রস এ সমস্তই কল্পন।- 
ব্যাপারের আনুষঙ্গিক-_-গোঁণ। অর্থাৎ শিল্প মুখ্যত সৌন্দর্যবোধের বা 
আনন্দবোধের বা রসবোধের অভিব্যক্তি নয়, শিল্লে ব্যক্ত হয় মানুষেক্স 
জ্ঞকানেরই আবেগ--5020659] 806516য- _বল্পনাশ্রয়ী জ্ঞানের রূপ। 


সিডি শিল্পতব্বের কথা 
' শিল্প হচ্ছে-_70050109615  100019029”--47106016100-- 
48201585100, 

এখানেও দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য বাঁদ-বিসংবাদ 
অনিবার্ধ। আত্মা, আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানাত্িকা ক্রিয়া! ও কর্মীত্িকা 
ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাত্মবার্দ ও বস্তবাদের পরস্পর- 
বিরোধী ক শোন! ষায়। কল্পনার জন্ম ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে 
অধ্যাত্ববারী যেমন ঝৌক দেখাবেন, বস্তরবাদী তার বিপরীত ঝৌক 
দেখাবেন। 

এই প্রকাশবাদীদেরই সগোত্র আর-এক সম্প্রদায় আছেন। এঁর। 
“ঈস্থেটিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপরে জোর দিয়েছেন। 
শরীক %18079919, শব্দটির অর্থ__-136086-09:0010007 এক্িয 
প্রত্যক্ষ। এই তাৎপর্য বুঝাঁতেই বাঙলায় “বীক্ষণ' বা বাক্ষা শব্দ 
প্রযুক্ত হয়ে থাকে । এঁদের কাছে- উস্ডেটিক হচ্ছে “বীক্ষণতত্ব”-_ 
বাঁক্ষাশান্্র। বীক্ষণবাঁদীরা মনে করেন-__শিল্প হচ্ছে বিশেষজাতীয় 
বীক্ষণ-41 13 62000719009%--820195810] 04 1)9161706090 
93199118110” | যেখানে প্রতিভাবাদীর কাছে শিল্পের অংজ্ঞ। 
হচ্ছে 445 19 11000161010, 47৮18 650075581070, বীক্ষণবাদীর 
কাছে শিলের সংজ্ঞ। হচ্ছে 18 90091197009” প্রথম পক্ষের 
সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের পার্থক্য এখানেই যে, প্রথম পক্ষ জোর দিয়েছে 
নিধিকল্প বিষয়জ্ঞান বা নিরপেক্ষ কল্পনার উপরে, আর দ্বিতীয়টি 
জোর দিয়েছে__প্রতীতির প্রকাশের উপরে । প্রথমটিতে প্রকাশ্য 
: বিষয়ের লোকসাপেক্ষতার উপরে জোর কম--নেই বললেই চলে-__ 
অর্থাৎ বিষয়িগততা (সাবজেকটিভটি ) বেশী, আর দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ্য 
“বিষয়ের লোৌকসাপেক্ষতা বেশী, অর্থাৎ তার! লৌকিক জগতেরই 
অভিজ্ঞতা ব৷ প্রতীতি। বীক্ষণবাঁদীদ্দেরই কেউ কেউ বলেছেন-_ 
শৈল্পিক বীক্ষণ ও সাধ।রণ বাক্ষণের মধ্যে ব্যাপারগত কোনে। পার্থক্য 
নেই, পার্থক্য খেটুকু আছে তা আছে--যে উদ্দেশ্টে বীক্ষণ করা হুয় 
“সেই উদ্দেশ্টেরই মধ্যে--বীক্ষণের বিশেষ অবস্থাটিরই মধ্যে । 


শিল্পতত্বের আলোচ্য বিষয় ১৩. 


এরা বলতে চান- শিল্পীর দৃিতে 4০01009 170 01 10079] 
619108716 কিছু থাঁকে না, এবং 2098 ০01 & [0900119: 28009610 
₹8199---9। 009 816 59109 বলেও কিছু নেই। সাধারণ বীক্ষণের 
সঙ্গে শৈল্পিক বীক্ষণের মৌলিক পার্থক্য এই যে সাধারণ বীক্ষণে 
বিষয়কে আমরা দেখি ততটুকুই যতটুকু দেখে আমাদের প্রয়োজন 
মিটে যায় অর্থাৎ দেখি তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই; আর শৈল্পিক বীক্ষণে আমরা বিষয়ের ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের কথা ভুলে যাই এবং বিষয়কে লৌকিক জগৎ থেকে পৃথক 
করে তার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। এক্ষেত্রেও দেখা যাবে, 
বীক্ষণ বিষয়ে এঁক্য থাকলেও* বীক্ষণের প্রেরণা, স্বরূপ, বীক্ষণেই 
নীক্ষণের শেষ কি না, শিল্পসস্ভোগজনিত আনন্দ শুধুমাত্র বীক্ষণের 
আনন্দ কি না, এ সব নান। প্রশ্ন সম্বন্ধে মতভেদ দেখ! দিয়েছে এবং 
শিল্পতব্বের আলোচনা দাঁ্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভূমিতে গিয়ে পৌচেছে। 

উল্লিখিত মতবাদগুলির মধ্যেই শিল্পতব্বজিজ্ঞাস৷ যদি সীমাবদ্ধ 
থাকত তাহলে জিজ্ঞাসার পরিধিটা যে অপেক্ষাকৃত ছোট হত 
এ কথা বলাই বাহুল্য । কিন্ত তানেই। আরও একাধিক মতবাদ 
সেখানে রয়েছে । বিশেষত রয়েছে মনীষী "টলফ্টয়ের মতবাদটি, 
যাতে 
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পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে__বিশেষত ধারা বলেছেন শিল্প হচ্ছে 
ভাবের প্রকাশ, তাদের সঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদের পার্থক্য এখানেই 
যে আ্রিজ্টটলের অনুকরণ বা নিমিতিবারদ থেকে আরস্ত করে, 
সৌন্দর্যবারদ, আনন্দবাদ, রসবাঁদ, প্রকাশবা্দ, বীক্ষণবাদ প্রভৃতি যত 
মতবাদ দেখা দিয়েছে তীরা (আ্যারিস্টটলের “ক্যাথারসিস্*-তত্ব এবং 
রূসবাদ ব্যতিক্রম ) মানুষকে যতট1 ব্যক্তি হিসাবে দেখেছেন 
ততট। “দামীজিক জীব" হিসাবে দেখেন নি--সামাজিক মানুষের * 
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' কাছে সামাজিক মানুষের ভাঁবসঞ্চারের উপায় হিসাঁবে শিল্পকে 
দেখেন নি। টলস্টয়েব এই সিদ্ধান্ত থেকেই বক্তব্যটুকু আরো পগগিচ্ছন্ন 
হবে এ 
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অর্থাৎ শিল্প অলৌকিক রহম্তময় কোনো! সৌন্দর্য সত্ত। বা ভগব- 
সত্তার অভিব্যক্তি নয়, অথবা শিল্প মানুষের বাড়তি শক্তির খেল! নয়, 
অথল] বাহক কপের সংকেতে আবেগের প্রকাশ নয়, অথব। 
আনন্দদায়ক বস্তর স্থষ্টির মধ" আনন্দের অভিব্যক্তি নয় ; শিল্প_ হচ্ছে 
মান্তষের সঙ্গে মানুষের মিলনেগ উপায়--একই ভাবে সকলকে 
ভাঁধিত-কর করবার উপাঁয়, ব্যক্তির তথা মানবসমাজের কুষ্ঠ, জীবন- 
যাপনের: ও উন্নতির পক্ষে শিল্প অপগিহার্য। এই সম্প্রদায়ের কাছে 
শিল্পতন্ব আসলে ভাবসঞ্চার-তত্ব (8701 00210100010108610] 07 
111906801 ০0৮. 08791001991010 )1 শাস্ত্রে সঞ্চারিত হয়--চিন্ত। 
€ 820020%8 ), শিল্পে সঞ্চারিত হয়-_-ভাঁব (19911055 )। স্থতরাং 
আসল সমম্তা এখানেই যে শিল্পতব্বের সাধারণ সংজ্ঞ! দেওয়। যত 
স্হুজই হোক, শিল্পের সংজ্ঞা নিবপণে একমত্য নেই বলে, শিল্পতন্বের 
মুখ্য আলোচ্য বা বিচাঁধ বিষয় কি, এক কথায় তা বলে দেওয়া সম্ভব 
নয়। তারপর, শিল্পতন্বের সংজ্ঞ! হিসাবে আমরা পৌন্দর্য দর্শন, 
আশন্দ-বিভ্শন, প্রকাশ-বিজ্ঞান, ধাঁক্ষণতব্ব, ভাবসঞ্চারণ-তত্ব প্রভৃতির 
থে কোনোটিকেই গ্রহণ কর্সি না কেন,_-অর্থাৎ শিল্পতত্বকে সৌন্দর্য, 
লানন্দ, রস, প্রকাশ, বীক্ষণ, সঞ্চারণ যে-কোনো তন্তেরই উপর প্রতিষ্িত 


শিল্পতত্বের আলোচ্য বিষয় ৯৫. 


করার চেষ্টা করি না কেন-_গতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি দার্শনিক সংস্কার 
দিয়েই তৈরি করতে বাধ্য। কারণ, এই ভিত্তির বৈশিষ্ট্েই শিল্পত্ত্ব 
নানা উপাধি পেয়েছে । পরাতন্বমুলক (পু০9%700551৮1 ), মনস্তব্ব- 
মৃণক (79001081081), বৈভ্।নিক পগীক্ষা-মুলক (00610790691, 
93155001959 4,69006616) 1[0000615০ 499696০), সমাজ বিজ্ঞাশ 
-মুশক (9০9০0101081091) প্রভৃতি উপাধি তন্ব-আলোচন।র দার্শনিক 
দাকোণের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই আরোপিত হয়েছে। বলা বাল্য, 
দৃ্িকৌণের আলোচনা পদ্ধতিরই আলো চনা-_অতএব পরবর্তী 
অধ্যায়ের আলে।চ্য বিষয় । এখানে শুধু এই কথাটাই বলে রাখতে 
চাই যে সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তির 
ষে উৎকর্ষ ঘটেছে তা থেকে নানা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। 
স্বতরাং শিল্পতন্ব আলোচনায় পদ্ধতির বা দার্শনিক দৃগ্টিকোণের 
আলোচনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে-_-এক কথায় 
অপরিহার্য । আগেই বলেছি প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য শিল্পতব্ব- 
বচয়িতাই প্রথমে দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেছেন, ত।রপর সেই 
ভিস্তির উপরে তার সিদ্ধান্ত স্থাপনা! করেছেন। ধার! দর্শন-বিজ্ঞানের 
উপর বিরক্ত, শিল্পতত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শন-নিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ 
সহ করতে পারেন না, অথচ শিল্পতন্তের রহস্য উদ্ঘাটনের সাধ যাঁদের 
একান্তিক, সেই সব শৌখিন সমালোচকরা অপরের দেওয়া কোনো 
একট! সিদ্ধান্তকেই মনোহর রূপ দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। 
একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। ধর! াক-_ 
সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গ্নিয়ে কেউ বললেন-_হ্বন্দর হচ্ছে সেই রূপ 
খ। আমাদের সৌন্দ্যবোধকে জাগিয়ে দ্রিতে সমর্থ; স্থন্দর রূপ 
--581001208/006 1010৮ চিত্তীকর্ক রূপ। কি হলে জপ 
চিতাকৰবক হয়-810019090% হয়--এ প্রশ্ন ধিজ্ঞাসা করলেই 
বললেন-_আমি দার্শনিক নই, শিল্পতত্বঙ্ব, রূপ নিয়ে আমার কারবার, 
ধক্ন রূপ স্ন্দর হয় এ তত্ধে প্রবেশ করতে আমি চাইনে। কিন্তু প্রশ্ন, 
এই উত্তর গুনে কোন্‌ গিজ্ঞান্থ তৃপ্ড হবেন ? কেউ কি প্রশ্ন করবেন 
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নাকি হলে 1000 810190806 হয়? এ প্রশ্মের উত্তর দিতে 
গেলেই কোনে। না কোনো গুণের কথ! উঠবেই- ব্রহ্ষজিজ্ঞাসার ক্ষেতে 
যেমন যতো বা ইমানি ভুতাঁনি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি য. 
গয়ন্ত্য ভিসংবিশস্তি-'*এই উত্তরের অর্থাৎ “যত”-এর স্তর পেরিয়ে 
নিদিষ্ট পদার্থে__অর্থাৎ আনন্দাদ্ধেব খল্িষানি...আনন্দেন***এবং 
আনন্দং'..এই স্তরে পৌছতে হয়, তেমনি শিল্পজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও 
আমাদের রূপের উৎকর্ষহেত বা তাৎপর্য অবশ্যই শির্ধারণ করতে হবে, 
যে ধর্ম থাকলে রূপ উত্কুষ্ট হয় সেই ধর্মটিকে নির্দেশ করতেই হুবে। 
ত৷ নির্দেশ করতে যাওয়া এবং দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করা একই 
কথা। এ কথা একাধিকবার বলেছি, স্থতরাং এখানেই এ প্রসঙ্গের 
উপসংহার। 
দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য কি করে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে এ 
কথ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে গিয়ে, শিল্পতন্বের মুখ্য ও ও গৌণ আলোচ্য 
বিষয়ের দিকে যতটুকু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আঁশ। করি তা থেকে 
প।ঠকের মনে এ ধারণা অবশ্যই জন্মেছে যে-_শিল্পত্বের সংজ্ঞা নিয়েও 
মতভেদ আছে-_যদিও শিল্পতব্ব ( ঈম্ছেটিক ) বলতে সাঁধ।রণত বুঝায় 
“00080186108] 171588609010]0 ০1 609 76880160]” ৷ অনেকেই 
বলেছেন-- 99201010108 01 10980 ৪7০ 8190 09801106108 0৫ 
39 709/607:9 &00. 9001089 ০4 2,986119610 117%6861086100./-- 
177:010. 0800709, এখন প্রশ্ন উঠবে এই যে শিল্পতত্ব বলতে মুখ্যত 
সৌন্দর্যতন্ব, আনন্দতত্ব, প্রকাশতত্ব, রসতন্ব, বীক্ষণতত্ব, সঞ্চারতন্ব বাঁ 
আর যে তন্ব বুঝাক, এই তন্তগুলির মধ্যে কে(মো সামান্যধর্ম আবিষ্কার 
"কর! কি সম্ভব নয়? এ প্রশ্ন কি শিল্পতন্বের আলোচ্য নয়? নিশ্চয়ই 
আলোচ্য এবং শিল্পের সংজ্ঞ। নিরূপণ করার সময় এ প্রশ্ের মীমাংসা 
অবশ্যই করতে হবে। এখানে, শিল্পতন্তের মূল সমস্যাটিকে স্পষ্টতর 
আকারে উপস্থাপিত করবার জন্যই আমি সামান্ধর্মের দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। অনুচিকীর্যা, সৌন্দর্যবৌধ, আনন্দবোধ, 
রসবোধ, প্রকাশব্যাকুলতা, বীক্ষণপ্রবণতা,--যেটিকেই শিল্পের প্রেরণ 


শিল্পভঙের আলো বিষয় $% 


বলে খরা হোক নাকেন এবং ঘে উদ্দেঙ্টেই শিল্প রচনা কর হোক 
না কেন, শিল্পন্ভি ব্যাপারটি আমলে অভিব্যঞ্রমা--ব্ীফ রণ--* 
বস্তরপকল্লনা--বাগ্িক বা আভ্যাপ্তরিক উপল্বিকে (ভাবময় +রপময়্) 
তার নিজের সভার বা স্বরূপে প্রকাশ করা। একে একে উল্লিধিত্ 
তথ্ষগুলি বিশ্লেষণ করে দেখ! যাক। প্রথমত, সৌন্দর্যতষ। 
সৌন্দর্ববোধ মূলত জূপবোধ। যার কোনো রূপ নেই, তার সৌর 
ব। অসৌন্দর্য কোনো কিছুই নেই। দ্বিতীয়ত, আমন্দতত্ব। আমন 
স্বরূপে নিবিষয় আঁবেগমাত্র। ঘষে আনন্দ কোনে'কপ রূপের মধ্যে 
অঙ্গলাভ করে নি, মে আনন্দ তো অব্যক্ত--ধরাছেয়ার ধাইকে। 
তৃতীয়ত, রসতন্ব। বিভাব-অনুভাক্ব্যভিচারিভাবের সংযোগ ন। খটলে 
রসণিষ্প্তি হয় না এ কথা৷ বল! মানেই, ভাবকে বিচিত্র রুপের মাধ্যমে 
ব্যক্ত করতে বল1। চতুর্থত, প্রকাশতন্ব বাঁ গ্রতিভানতত্ব বা কণ্পনা- 
তন্ব। নামেই প্রকাশ-রূপকেই এখানে বৈশেষিক লক্ষণ বলে গণ্য 
করা হয়েছে । যে প্রকাশে চিন্তা প্রকাশিত হয় এসে প্রকাশ ময়; 
এ ভাবধে-প্রকাশ, এক কথায় রূপে প্রকাশ । পঞ্চমত, বীক্ষণতন্তব। 
ইংরেঞ্জিতে যাকে বল! হয়েছে 19209716009, ত। আসলে বিষয়েক্ 
গ্রহণ-+বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর নিবিড় ও একান্তিকাসংযোগ । সুতরাং 
17610769066 6109161)09 মানেই বিষয়ের স্বরূপটিকে ধ্যান করা, 
-বিষয়কে শ্বরূপমহিমায় প্রকাশ করা। বীক্ষণের বাইরে বা উর্ধবস্থর়ে 
ঘে ঈক্ষণ তার নাম অস্বীক্ষণ ব। অস্বীক্ষা-_-অনুমান, বিচাঁর, বিতর্ক, তথ 
চিন্তা--নৈয়ািক জ্ঞানের ব্যাপার । যষ্ঠত, সঞারতত্ব। সামাজিকের 
মনে ভাবাবেগ সঞ্চার কর! তথা! সমাজমনে আনন্দ, উদ্দীপনা ও 
প্রেরণা সৃষ্টি করা শিল্পের উদ্দেশ্য--এইটি সঞ্চারতধ্ের বিশেষ বক্তব্য 
বটে, কিন্তু সঞ্চারবাদীকেও ০5 2165119 01 65011181 81৫28 
মিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে হয়”-এক কথায়, রূপ বা সংকেত 
সি করতে ছয়। এইভাবে বাছুত দেখতে গেলে দেখা যাবে--শিলের 
আপাত বিশেষত্ব হচ্ছে রূপময়খ--ব্যকিত্ব-তাষের ধা সাপের ধান 
সভার প্রকাশ (60081588850 )। কিন্ত এই বিশেধখঠি আখিকাগ 


স্-১১৭২ 
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করলেই কি মুল সমস্যার সমাধান হয়? তা হয় না বলেই-_মানব- 
জীবনের কোন্‌ কাম্য শিলের রূপে ব্যক্ত হয়েছে, বিভিন্ন কাম্য বা 
মুল্যের মধ্যে সেই মূল্যটির স্থান কি, কি তার বিশেষত্ব-_:এ দধ 
প্রশ্নের মীমাংস। করতেই হবে। শিল্পশান্ত্রকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্সাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র একটি আলোচা 
বিষয় নির্ধারিত করতে হবে, অর্থাৎ সৌন্দর্য, আনন্দ, রস, প্রকাশ, 
বীক্ষণ সথচার প্রভৃতি বিষয়ের যে-কোনো একটি তন্বকে মুখ্য আলোচ্য 
হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি তত্বের 
দাবি বিচার করে দেখতে হবে। 

তারপর, যে কাম্যই শিল্পতন্বের মুখ্য আলোচ্য হোক-_অর্থা 
শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ যাই হোক না কেন-_সেই বিশিষ্ট বস্ত্রটিকে 
কোন্‌ মাধ্যমে (199010 ) প্রকাশ কর হয়েছে--কত প্রকার 
শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রজাতির বিশেষত্ব কোথায়, প্রকৃত 
শিল্পের সঙ্গে শিল্পজাতীয় দ্রব্যের পার্থক্য কি--এ সব বিষয়ের 
আলোচনাও গৌণত শিল্পতন্বের অন্তর্গত। অর্থাৎ শিল্পতত্ববআলোচন' 
শুধু সামান্যভাবেই শিল্পের সংজ্ঞ| ও স্ববপ বিচার করে ক্ষান্ত থাকবে 
না, বিশেষ বিশেষ শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ (912616:79% ) বা স্ববপ 
নির্ধারণ করতে চেষ্ট। করবে। এই আলোচনার বিশিষ্তা প্রকাঁশ 
পাবে সেখানেই যেখানে বিশেষ বিশেষ মাধ্যম কি করে শিল্পের 
বিষয়কে ও রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে, শিল্পকলাগুলি সর্বাংশে সমান 
(70899116] ) কি না--0000এর পার্থক্যে ৭29৮6৮ পুথক হয়ে 
ধায় কি না, অর্থাৎ “4% 25 00 01017 608. 10211 11101) 
0159:90018895 000 036 1086697 99 11” জ'। পল সর্তরের 
উক্তি )--এই সিদ্ধান্ত মানা হবে কি না--এই সব প্রশ্ত্ের মীমাংসা 
করা হবে। মোট কথা, কারুকলা ও চারুকলার পার্থক্য নির্দেশ 
করার পর, চারুকলাগুলির সংজ্ঞ। ও স্বরূপ বিচার করতে হবে-_ 
বিশেষ পরিচয় দিতে হবে। বল! বাচছজ্য, বিশেষ পরিচয় দেওয়া 
বলতে শুধু সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচারই বুঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে গারো 


শিল্পতত্বের আলোচ্য বিষয্ন ১৯ 


কিছু বুঝায়--প্রত্যেকটি প্রজাতির উতৎকর্ষ-অপকর্ষের লক্ষণ বা! সূত্র 
নির্ধারণ করাও বুঝায়। অর্থাৎ শিল্পতন্ব শুধু তত্ব সন্ধান করেই ক্ষান্ত 
হবে না, রুচি গঠনের ও পরিমার্জনের * দ্রায়িত্বও পালন করবে। 
শিল্পতত্ব অনুশীলনের কলে, অশিল্পী শিল্পী হয়ে ওঠে কি না, বার 
শিল্পবৌধ নেই তীর মধ্যে রুচির উন্নতি ঘটে কি না, প্রতিভা 
অনুশীলনসাপেক্ষ কি না-_-এ সব প্রশ্মের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হয়েও 
এ কথাটা বল! যায়_-শিল্পের আস্বাদন যতটা করুক না করুক, 
শিল্লের সমালোচনা-_উতকর্ষ-অপকর্ষের বিচার-_সূত্রেরই উপরে নির্ভর 
করে। অবশ্য আন্নাদনও রুচিসাপেক্ষ, রুচি সংস্কীরসাপেক্ষ এবং 
সংস্কার সুত্রসাপেক্ষ। প্রত্যেক আস্বাদনের মুলেই, ব্যক্তভাবে বা! 
অব্যক্তভাবে, যুল্যবোধ কাঞ্জ করে থাকে ০৮০: 8০6 0 
8000919.600. 00103 06 10929709206 876 1890116” | এই 
মূল্যবোধ বা রুচি তৈরির ব্যাপারে শিল্পতন্বের বিধিনিষেধই বড় 
ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে 
“0৮919 (01770195000 01 0006110৩, 55017 08588116108 
31900 056 07005 চি0০0010, 10056 6৮61 55385 ০1118500091 
011061910 15551901% 200 10509091517 101155 01160150108] 
25801000000105 17101) 10619010500 006 019৮10006 01 86396161155. 
অর্থাৎ শিল্পের সমালোচনা সুত্রসাপেক্ষ এবং সেই সূত্রগুলি পাওয়া 
বায় শিল্পতন্বের গ্রন্থেই। এই দিক থেকে দেখলে সমালোচনা সূত্র 
নির্ধারণ করাও শিল্পতন্বের অন্যতম দায়িত্ব । শিল্পনার্শনিক বিশেষ 
বিশেষ শিল্পের স্বরূপ বিচার করে যে সৃত্রাবলী তৈরি করেন 
শঙ্টাকে সেই সব সূত্র জানতে হয় স্প্টির উৎকর্ষ বিধান করবার জন্য, 
আর সমালোৌচককে সে সূত্র জানতে হয়-_শিল্লের মুল্য বিচার 
করবার জন্যা। সূত্র ও জুত্রের প্রয়োগবিধি ধিনি না জীনেন, ভর 
পক্ষে সমালোচক হুওয়া সম্ভব হয় না বলেই শিল্পতন্বের গ্রন্থে সূত্রের 
প্রয়োগবিধি জন্থন্ধেও আলোচনা! থাকে--সমালোচকের যোগ্যতা, 
সমালোঁচকের কর্তব্য, সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের 
75227 
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আলোচনাও স্থান পেয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে আলোচিত 
হয় নিন্ঘলিখিত প্রশ্নগুলি--সমালোচক হতে গেলে শিল্পী হতে হবে 
কিনা? শুধু পাশ্ডিত্য বা“শুধু রসবোধ থাকলেই শিল্পলমালোচক 
হুওয়। যায় কি না? সমালোচনাশক্তিকেও প্রতিভার মতো 
বিধিদত্ত শক্তি বলে গণ্য কর। হবে কি না? সংস্করমুক্ত বা সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ সমালোচকের অস্তিত্ব সম্ভবকি না সমালোচন! শুধু 
বপ-মুল্যেরই (৪ ৮813৪) বিচার অথব! রূপ-মুল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
রলমূল্যের এবং বিষয়-মুল্যেরও বিচার কি না? 0০০০. ৪% এবং 
1799 ৪৮-এর পার্থক্য স্বীকার করলে--40770-58109” বিচার এবং 
8160019084309 ৪10৩” বিচার অবশ্যকর্তব্য হয় কি না ?--বিষয়বস্তর 
গুরুত্ব বিচারে সামাজিক উপযোগিতার (৪0018] 8116 ) প্রশ্ন 
অপরিহার্য কিনা? জাম(জিক উপযোখিতার আলে।চন৷ যুগপ্রবৃত্তি 
বা নীতিবোধের কথ| উত্থাপন না করে সম্ভব কি ন।? শিল্পকর্মের 
কি ও কেন সম্যক বুঝতে হলে শিল্পীর মানস বা! ব্যক্তিত্বের গ্রকৃতিটি 
জানার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? শিল্পীর মানস" নির্ধারণ 
করতে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তীকে জাঙি-যুগ-যুহূর্তের বা সমসাময়িক 
ঘটনার পটভূমিকার় দাড় করিয়ে পর্যালোচন। করা আবশ্যক কি না, 
--7908-1011100 100101911৮এর পরিচয় স্পষ্ট করে তুলতে সমাজ- 
বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে কি না? সমাজ- 
বিবর্তনের ধার! দেখাতে ইতিহাসের আর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ 
কর] অত্যাবশ্যক কিনা? এই সব প্রশ্নের আলোচনা সমালোচনা; 
বিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলেই শিল্পসূত্র আলোচন! প্রসঙ্গে 
অবশ্বাই উত্থাপনীয়। 

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা থেকে নিশ্চয়ই এ কথাট! 
স্পঙ্ট হয়ে পাঠকের মনে জেগেছে যে শিল্পতত্বের মুখ্য আলোচ্য 
'রূপতত্ব'--এ অতি সাষাম্য কথা এবং শিল্পতত্ব,---সৌন্দর্ঘতত্ব,-.আনন্দ- 
তত্ব--রসতব্ব,স্ষ্কল্পনাতন্ব বা প্রকাশতন্ব,-বীক্ষণতত্ব,--সঞ্চারণতত্ব 
প্রস্তুতি তথ্থের কোণ্টি, এ বিষয়ে অবিসংবাদিত শিদ্ধান্তে পৌছানে। 


শল্পতদ্বের আলোচ্য বিষয় ২১ 


সন্তব হয় নি) এবংত| হয় নি বলেই শিল্পতত্বের স্তন আলোচ্য 
বিষয়ের সুনির্দিষ্ট পরিচয় বা স্বরূপ পাওয়া যায় নি; যাপাওয়া 
গেছে তা এই যে শিল্পতন্বের আলোচ্য ইচ্ছে শিল্প ও তার নান! 
মমন্যা। / 


স্পিল্পতভতন্ভব আলোজ্ল্ান্স পাল্লা 


ঘে শাস্ত্র আজও তার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষত্ব সম্পূর্ণ আবিষ্কার 
করতে পারে নি বা পারলেও বিশেষত্ব সম্বন্ধে একমত হতে 
পারে নি--শিল্পের সামান্য পরিচয় জানলেও, বিশেষ পরিচয় ব 
অবিসংবাদিত বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণ করতে পারে নি, সেই 
শান্্ের আলোচনার এতিহাঁসিক পদ্ধতি অর্থাৎ ধারা থেকে ধিরণ'-- 
ধারণার ধরণ' উদ্ধার করার চেষ্টা খুবই ফলগ্রসৃ। এঁতিহাসিক 
পদ্ধতিতে ধারণার ধিরণ'গুলি আবিষ্কার করে নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে 
ধরণগুলির দৌষগুণ বিচারের চেষ্টা--অব্যাপ্রি-অতিথ্যাপ্ডিদোৌষ দেখিয়ে 
নির্দোষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করাঁই সেখানে একমাত্র গম্থা। 
শিল্পতত্বের ইতিহাস চোখের সীমনে রাখলে আমর! সহজেই 
বুঝতে পারব-_শিল্পতত্বচেতনার উদম্মেষ কখন এবং কিভাবে হয়েছে, 
চেতনার ক্রমবিকাশে কখন কোন্‌ নতুন ধারণা এসেছে, আরম্তকাল 
থেকে আজ পর্যন্ত কত ধারণ। জমায়েত হয়েছে এবং কোন্‌ ধারণার 
পক্ষে বা বিপক্ষে কোন্‌ কোন্‌ যুক্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য 
এ ক্ষেত্রে অতিসংক্ষেপেই এই ইতিহাস বিবৃত করতে হবে; কারণ 
বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে শিল্পতম্বের একথানি গোটা ইতিহাসই 
রচনা করতে হবে। বলা বাহুলা, তার অবকাশ এখানে নেই। অতএব 
এই অধ্যায়ে আমি শিল্পতত্বের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের এতিহাধিক 
বিধরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। 

বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি মনে জাগছে এবং ষে 
কথাটি পাঠককে জানাতে চাই সে এই যে, ধীরাই শিল্পতত্বের 
“ইতিহাস রচমা করেছেন, তারাই নিজ নিজ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 
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শিল্পতদ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাতে চেষ্টা করেছেন । যী 
কাছে সৌন্দর্যতত্বই শিল্পতত্বের মুখ্য আলোচ্য, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 
সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ থেকেই শিল্পতখ্ের প্রকৃত ইতিহাস আর্ত 
হয়েছে ; তেমনি আনন্দবাদী, রসবাদী, প্রকাশবাদী বা কল্পনাবাদী 
প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ধারণার কণ্টিপাথরে ঘষেই শিল্পতম্বের 
খঁটি আরস্ত ও বিকাশ যাচাই করতে চেষ্টা করেছেন। স্বনামখ্যাত 
শিল্পপার্শনিক বেনিডেটে। ক্রোচে মহাশয় “ঈীস্েটিকের ইতিহাস” 
পর্বের সূচনায় যে কথাটি বলেছেন তা উদ্ধৃত করলেই আমার কথার 
তাৎপর্য স্পষ্টতর হবে। তিনি লিখেছেন-- 


175 00165956101) %1)60861 65005615 15 00195 00105106160 
৪.9 210 21701610601 ও 1000510 90161506 1929 01 9৩৮612] 00085101)5 
0691) 2.:102051 06 ০0000056157 7 ৬/1)91151, 00৭0 এি0০ 585, 
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৮০৮4১850136 610- 0,165 
মোট কথা এই যে, প্রত্যেক “শিল্পতন্তবের ইতিহাসে'র নিজ নিজ 
দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং সেই ভঙ্গীটি দেখ! দেয় এঁতিহাসিকেরই ধারণা- 
বৈশিষ্ট্য থেকে- শিল্পের স্বরূপ সম্বদ্ধে এতিহাসিক যে বিশেষ 
ধারণ! পোষণ করেন সেই ধারণার ন্বাতন্ত্য থেকেই। ক্রোচের 
কথাই ধরা যাক। ক্রোচের মতে শিল্পতত্ব হচ্ছে “প্রকাশবিজ্ঞান' 
€(930191009 01650798816, 261)1990706901%9 01 11002517801 
৪০ট৮116 )। স্ৃতরাং যতদিন না কল্লনাতত্ব বা প্রকাশতত দেখা 
দিয়েছে, শিল্পতত্বকে কল্পনাতষ্বের সঙ্গে এক করে দেখা হুয় নি, 
কল্পনাকে জ্ঞানব্যাপার বলে অর্থাৎ নৈয়াগ্নিক জ্ঞান এবং প্রতিভানিক 
জ্ঞানের পার্থক্য বুঝতে গারা যায় নি, ততধধিন প্রকৃত শিল্পতন্ 
জন্মগ্রহণ করে নি--ততকাল শিল্পতন্বের নামে কতকগুলি ভ্রান্ত 


২৪ শিল্পত্বস্বের রুথ। 


ধারণাই চলে এসেছে । অন্যপক্ষে বার্ণ রৌসাস্কে তীর “হিস্টি, 
ত্বভ ঈশ্ছেটিক” গ্রম্থে জিখছেনস্- 
[1 0762, 416০1160109 10062175106 [1110৭010101 1126 
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77017100510, 62. 


অবশ্য প্রত্যেকেই উৎসসন্ধানে বেরিয়ে প্রাটীন গ্রীসে পৌচেছেন 
এবং গ্রীক দার্শনিকদের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত 
করেছেন। আমরাও মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা” অনুসরণে 
গ্রীন থেকে যাত্রা শুরু করছি এবং বিশেষ কোনে! পূর্বনির্ধারিত 
“ধারণাপ্র সন্ধান না করে খোলা মনে শিল্পতত্বসহ্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য 
সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছি। তবে বিদেশী 
তিহাসিকরা যেখানে শুধু ইউরোপীয় দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত 
উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে আমি তাদের পাশা- 
পাশি ভারতীয় সাহিত্যশান্্রকারদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করছি এবং 
করছি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই । সে উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেখাতে 
চাই--মানুষের মধ্যে স্বভাবগত এঁক্য থাকার ফলেই,--ম্বভাবের 
প্রেরণাতেই, সমান অবস্থায় মানুষের মন প্রায় একই ধরনে কাজ 
করেছে; যেমন প্রায় একই রূপ আচরণ করেছে, তেমনি আচরণের 
ব্যাখ্যায় প্রায় একই ধরনে চিন্তা করেছে। সমস্ত! যেখানে এক, 
সেখানে সমাধানের চেষ্ট। এক হবেই। শিল্পতন্বের জিজ্ঞাসায় এবং 
উত্তরে বিতিন্ন দেশের মানুষের মন যুগে যুগে যেভাবে একা 
দেখিয়েছে তা খুবই লক্ষণীয় বিষয়। আমর। দেখতে পাব-- 
আদিম যুখের সমাজের চিন্তায়__সেই সমাজ ভারতেরই হোক অথবা 
গ্রীসেরই হোক--বেশ একটা এঁক্য রয়েছে এবং ষমাজের অগ্রগতির 
* স্বঙে সঙ্গে, চিন্তাার্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, গুত্যেক সমাজের 
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মনে সযশ্যার সমাধানে নতুন চেষ্টা তথা! নতুন নতুন চিন্ত। দেখ। 
দিয়েছে। শিল্পতন্বের ইতিহান--বিশেষত শুত্যেকটি চারুকলার 
সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণের চেষ-_লঙ্গ্য করলেই এ কথার যাথাথ্য 
উপলব্ধি কর! যাবে; দেখা! যাবে, মানুষ উন্নত চেতনার দায়ে যে 
সত্যকে খুঁজছে, সে দার্বজনীন সত্য-_সে একান্তভাবে গ্রীমের বা 
ভারতের সত্য নয়। 

উন্নত চেতনার অধিকারী মানুষ যখনই তার নিজের শ্ঠির বা 
রুর্ণের দিকে জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে চেয়েছে, তখনই তার চোঁখের 
সামনে তিন ধরনের পদার্থ এসে ফ্াড়িয়েছে। এক--ষে সমস্ত 
বস্ত্র দৈনন্দিন জীবনষাত্রানির্বাহনে অর্থাৎ আত্মরক্ষার কাজে লাগে, 
--সেই সব নিত্যব্যবহার্য সামগ্রা; দুই-_প্রকৃতি ও জীবনের “কি 
ও কেন” সম্বন্ধে যে সব চিন্তা কর! হয়েছে সেই চিন্তাগুলি এবং 
তদনুসারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর পারম্পরিক সম্পর্ক ও 
আচরণ শিয়ন্ত্রিত করার জন্/। ঘে সব বিধিনিষেধ তৈরি হয়েছে, 
সেই নীতিসুত্রগুলি ; তিন-_-রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শের প্রত্যয়সংযোগে 
গড়া মান! রূপকে, সষাজের স্মরণীয় ঘটনাকে অথবা ব্যক্তিগত ও 
সমগ্রিগত ভাবাবেগকে বাক্ত করবার জন্য ষে সব মুতি, চিত্র, গাঁন, 
গল্প রচনা করা হয়েছে মেই সব শিল্পনামধেয় বস্তৃগুলি। প্রথম 
শ্রেণীর পদীর্থ--ভোগ্য বাবহার্য বস্ত; ছিতীয় শ্রেণীর পদার্থ--চিন্তা। 
ব। জ্ঞাতব্য--তত্ববাক্য ও বিধিনিষেধবাক্য ; তৃতীয় শেণীর পদার্থ 
-উপভোগ্য শিল্পলামগ্রী। এই তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থের প্রধান 
যে বেশিন্ট্যটি মানুষের চোখে পড়েছে সে এই যে, এই সব পদার্থে 
মানুষ তার প্রকাঁশশক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে রূপ গড়ার ও আবেগ 
প্রকাশের কাজে নিয়োগ করেছে এবং পদার্থগুলি দেখে ব৷ শুনে 
অথবা দেখে-শনে মানুষ আনন্দিত হয়ে থাকে । শিল্পের আনন্দ 
দেওয়ার ক্ষমতাঁটি যেমন সহজেই মানুষের চোখে পড়েছে ( আজও 
পড়ে) তেমনি চোখে পড়েছে আর-একটি ধর্ম_-অনুকরণধমি তা” 
রূপশ্থবরূপতা ৷ 
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মানুষ তার প্রথম নৃত্যবাস্ভসংবলিত গ্রানের দিকে চেয়ে 
দেখেছে__নৃত্য-গীতে সামাজিক মানুষেরই নানা আবেগের তথা 
আচরণের অনুকরণ করা হয়েছে। ভাক্কর্ষে ও চিত্রে ব্যক্তি ও 
বস্তুর মুর্তি গডবার চেস্টা কর! হয়েছে ; বাঁশিতে বা! বীণায় যে নির্বাক 
সংগীত বাজে তাতেও আবেগকেই শবধ্বনিতে অনুকরণ করবার 
চেষ্টা রয়েছে । গল্পেকাব্যে দেবতার ও মানুষের ষে সব কাহিনী 
রচিত হয়েছে, তাতেও শব্দসংকেতে জীবনের বপকেই অনুকরণ কর 
হয়েছে। প্রকীশ সবাক হোক বা নির্বাক হোক, সব ক্ষেত্রেই ভাব 
ও বপের অনুকরণ করবার চেষ্ট। প্রকাশ পেয়েছে। 

এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রথম, যুগের শিল্পদারশশনিকরা সিদ্ধান্ত 
করেছেন--শিল হচ্ছে অন্বকৃতি-করণ (1001779918-7779,1070 ), 
অনুকরণ। গ্রীসের এবং ভারতবর্ষের শিল্পতত্বমীমাংসার তুলনামূলক 
আলোচন! করলেই দেখ! যাঁবে-_প্রেটো-আযরিস্টটলের ধারণার সঙ্গে 
ভাঁরতীয় মুনি ও আচার্ধদের ধারণার অনেকখ।নি এঁক্য আছে। 
এই ধারণাকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে -_“অনুকরণবাদ” (101696107) 
609০0 )। প্লেটোর সঙ্গে আরিস্টটলের এবং প্লেটো-আরিস্টটলের 
সঙ্গে ভারতের বিষ্ভাঁধুদ্ধিগত পার্থক্য যতই থাক, শিল্প যে অনুকরণ বা 
অনুকৃতি, শান্সের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য নিহিত রয়েছে যে শিল্পের 
অন্ুকৃতিস্ববপতা য়, এ বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত । ভরতমুনির 
কথাই আগে ধরা যাক। 

ভরতের নাট্যশান্তে নাট্যের স্ববপ নিবপণ করতে গিয়ে ভরত বার 
বার “অনুকরণ*, “অনুদর্শক”, “অনুকীর্তন” শব্দ ব্যবহার করেছেন-_যেমন 
“ত্রেলোক্যম্য স্যা সর্বন্ত নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্”..“লোকস্য সর্বকর্মীনু- 
দর্শকম্‌...লোকবৃত্তীনুকরণং নাট্যম্‌.*'নাট্যং বুস্তান্তদর্শকম্”। তারপর 
চিত্রসত্রেও লেখা আছে-্ষখা নৃত্যে তথ। চিত্রে ব্রেলোক্যানুক্ৃতিঃ 
স্মৃতঃ”। এখানেই ডক্টর শ্রীহ্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটি 
মন্তব্য উদ্ধত করে আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে একটু জোর দেওয়। যাক। 
"ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকল(” গ্রন্থে ডক্টর দাশগুপ্ত লিখেছেন-. 
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“অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্রপন্ধতিতে প্রকৃতের অনুকরণের 
কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। চিত্র এবং 
নৃত্য এই উভয়কেই তীহারা একজান্ীয় মনে করিতেন এবং 
উভয়কেই তাহারা প্রকৃতির অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। নৃত্যের 
উতপস্ভিবিষয়ে বলিতে গিয়া বিষুণ্ধর্মোত্তর পুরাণে বিত হইয়াছে 
যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত 
জলাশয়ে বিবিধ ভঙ্গীতে চংক্রমণ করিয়াছেন তাহার সেই স্বচ্ছন্দ 
সাবলীল গতিতেই নৃত্যের উত্পত্তি। বোধ হয় তাৎপর্য এই ষে, 
যে সাবলীল প্রাণের ক্রিয়াতে সমগ্র জগণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
বিধৃত রহিয়াছে সেই প্রাণপরিস্পন্দনব্যাপারেই ব্রেলৌকোর স্বরূপ 
এবং সেই প্রাণব্যাপারের অনুকরণ। এইজন্/ই নৃত্য এবং চিত্র 
উভয়কেই ভ্রলোক্যের অনুকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়[ছে” (১৯ পুঃ)। 
ভরতের উক্তি এবং এই উদ্ধৃতি একসঙ্গে পাঠ করলে নিশ্চয়ই 
পাঠকের মনে এ ধারণ জাগবে যে ভারতীয় শিল্পশান্ত্রের প্রথম দিকে 
শিল্পকে সামান্যত “অনুকৃতি” বলেই গণ্য করা হত। জামানত বলছি 
এই কারণে যে ভরতের নাট্যশান্সেই দৃশ্ব-শ্রব্য-কাব্য নাট্যের 
আত্মাস্থানীয় কর! হয়েছে রস'কে, অর্থাৎ কাকের বৈশেষিক লক্ষণ 
করা হয়েছে রস বা! ভাবকে। 

বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে বল! যেতে পারে--শিল্প বাহত 
অন্ুকৃতি বটে, কিন্কু নিছক রূপের অনুকৃতি সে নয়, সে ভাবের রূপ-_ 
ধ্যানের প্রতিমা । এ সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করতে হবে 
বলে এখানে আর কোনো কথ বলার প্রয়োজন নেই। সুতরাং 
এবারে প্লেটো-আযরিষ্টটলের ধারণ! জন্বন্ধে দু-এক কথ! বলা যাক, 
ইউরোপীয় শিল্পচিন্তার উৎসে পৌছানে! যাক। প্রথমেই বলে 
নেওয়া দরকার-_-প্লেটো-আযরিস্টটলে এসে শ্তরীসের শিল্পতত্বচিন্তা দানা 
বেঁধে উঠেছে বটে, কিন্তু তীদের আগেও অনেকে ছিলেন, অনেক কথা 
বলেছিলেন এবং অনেক ভালো ভালো কথাও বলেছিলেন । তাদের 
ইতিহাস ইতিহাসের তলে চাপ! পড়ে আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
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দুএকট! কথাই শুধু এভাবে-দেভাবে বক্ষ! পেয়েছে । অগত্যা প্লেটো 
থেকেই আলোচনার যাত্রারস্ত--অবশ্যই শুভারস্ত। বিজ্ঞতম 
সঙ্রেটিমের শিশ্যা যিনি, নৈয়ায়িকশিরোমণির কাছে যিনি দীক্ষা! 
পেয়েছেন বিচার-বিশ্লেষণের, ভাববাদী দর্শনের যিনি মুল প্রবক্তা, 
এমন একজন দার্শনিকের শিল্পতত্ব-আলোচনা ষে অবশ্যই দর্শনমুলক 
হবে এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমান অক্ষরে অক্ষরেই 
সত্য । 

দার্শনিক মুলসূত্রের আলোকে রেখে বিচার করার রীতিকে 
আমরা যদি দার্শনিক বিচারপদ্ধতি বলে মনে করি, তাহলে অবশ্ঠই 
এ কথা বলতে হবে যে দার্শন্কি প্লেটোই প্রথম শিল্পবস্ত্রকে 
দর্শনের পটভূমিকায় স্থাপনা করে দেখবার চেষ্টা করেছেন-_ 
আইডভিগ়া-তত্বের আলোকে রেখে শিল্পের প্রকৃতি ও মর্যাদা বিচার 
করেছেন। প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টি বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন 
আমাদের নেই। আমাদের শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে প্লেটো 
ভাববাদী (আইডিয়াবাদী )__তার কাছে “আইভিয়া'ই হচ্ছে নিত্য 
এবং দত্য। বিচিত্র বস্তজগৎ আইডিয়ারই বিশেষ বিশেষ অনুকতি-- 
সামান্ের বিশেষরূপে স্থিতি। সামান্য স্বরূপে নির্বস্ত, সংজ্ঞাস্বরূপ-_ 
ভাবের পরাদর্শ (অ।রকিটাইপ )। বিশেষ সবস্ত-_সাবয়ব। প্রত্যেক 
বিশেষে সামাগ্ঠরূপী আইডিয়াই বেশী কম ব্যক্ত হয়। যে বিশেষ যে 
পরিমাণে সামান্যের পরাদর্শকে আপন সত্তায় ধারণ করে, মেই বস্তু 
সেই পরিমাণে সামান্যের তথ! সত্যের নিকটবর্তী । জামান্য থেকে যা 
ধত দূরে, সত্য থেকে, নিত্য থেকে সম্পূর্ণতা থেকে ত! তত দূরবর্তী । 
সামান্যই নিত্য-_-সামান্ঠই সত্য--বিশেষ অনিত্য, বিশেষ মিথ্যা বা 
প্রতিভা মাত্র । আইডিয়ার জগৎ পারমাধিক, বস্তুজগণ্ড প্রাঁতিভাসিক। 
শিল্পীদ্দের কারবার এই প্রাতিভাসিক জগণ্ড নিয়ে । বীর! কারুকা্ 
ফরেন তারা নির্মাণ করেন বস্তমন্ প্রতিভাস ( 822701809 ০01 
৪১18657১০9 )--ভোগ্যবস্ত ; আর ধীর! চারুকর্ষ করেন তার। নির্ঘাণ 
' ক্করেন”-'অবস্ত বস্তকিধিৎ”, 00099780063 ভারা ০8096 280015607 
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3৪ শিল্পতত্বের কথ! 
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এই উদ্ধৃতি থেকে পাঠক বুঝতে পেরেছেন প্লেটোর কাছে 

(ক) আইডিয়াই সত্য (8989০০) এবং আইডিয়ারই নিত্যসত্তা 
(65186692006 ) আছে। 

(খ) বিশেষ বস্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যত। নেই--আছে 
দতাভাদ (58010019009 01 95186910109 )। 
- গে) এত্যেক বিশেষ বস্তয় একটি এবং একটিদাত্রই ঈশ্বর-কৃত 


শিল্পতত্ব দলোচনাক ধার! ৩১ 


আদর্শ রূপ আছে। এই রূপকে বল! হয়েছে--প্রাকৃতিক' । এই 
শিল্পের অষ্টা ঈশ্বর | 

(ঘ্) দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে-_ক।রুবর্মীদের নান কর্ম। এই লব 
বস্তর নিত্যতা নেই, শুধু সত্তাভীনই আছে। 

(ও) তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন--শিলীরা-অনুকারীর দল, ধারা 
অন্যের গড়া বস্তর প্রতিমা নির্মাণ করেন । ভাক্কর, চিত্রকর, মহাকাব্য- 
কার, নাট্যকার সকলেই অনুকারী; সকলেই স্ব্টবস্র অনুকৃতি 
রচনা করেন। 

(5) অতএব শিল্পীরা সকলেই “সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে 
অবস্থান করেন। , 

প্লেটে। আরো বলতে চেয়েছেন, শিল্পী “2086 ছা1010] 
07101178117 91865 11) 28819 তাকে অনুকরণ করেন না, 
অনুকরণ করেন--40017 909 0198/610709 01 8301958 (870120919)” 
এবং সেখানেও শিল্পী বস্তির “স্বরূপ'কে (8৪ 667 ৪19) অনুকরণ 
করতে পারেন না, অনুকরণ করেন শুধু বস্তুর প্রতিভাসকে 
€10792০,--88 606) 900০৮: )। অতএব অনুকারীরা “& 10208 
9 ০7 00০ 696৮ । মোট কথা ফীড়াচ্ছে এই যে, শিশ্লীর। 
যে অনুকরণ করেন তা৷ বস্তুর রূপের যথাযথ অনুকরণ নয়, বস্তু যে-বপে 
শিল্পীর চোখে প্রতিভাত হয় সেই প্রতিভাসিত রূপের (20889 ) 
অনুকরণ। 

উপরে যেটুকু বল! হয়েছে তাতেই প্লেটোর সব কথা নিঃশেষে 
বলা হয়েছে--এ কথ। কেউ যেন মনে নাকরেন। রিপাবলিক" 
গ্রন্থের বাইরেও শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নেই সব 
কথার সঙ্গে এই কথাগুলি মিলিয়ে নিতে পারলেই প্লেটোর ধারণার 
সম্পূর্ণ রৃত্তটি পাওয়া যাঁবে। “আয়ন” নামক ডায়লোগ”-এ প্লেটো 
যে সব উক্তি করেছেন তাঁদের তাৎপর্য অবশ্টা লক্ষণীয়। এ 
সম্পর্কে “এরিষউটলের পোয়েটিকস্‌ ও সাহিত্যতত্ব' গ্রন্থে থে 
আলোচনা করেছি, তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করছি *- 


৬২ শিল্পতদের কথা 


দর্লেটোর উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌছানো 
যেতে পারে : (ক) শিল্পস্থষ্তি দৈব প্রেরণার আবেশের মত এট 
আবেশের অবস্থায় জন্ত্ববং (খ) আবেশবিভোর অবস্থার অর্থ 
আবেগোদ্দীপিত অবস্থা-যে অবস্থায় বিচার বিকল্প নিজ্কিয় হয়ে 
যায়, €গ) কবিতা যুক্তি ঝা বুদ্ধির স্টি বা কাজ নয়__অর্থাৎ আবেগের 
সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে তত্ব বুদ্ধিসাধ্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্থ, আর কাব্য 
অনুভবসাধ্য এবং হৃদয়মংবেগ--এই ধারণার উদ্ভব প্লেটো মস্তিক্ষেই 
প্রথম দেখা যাঁয়। শান্্সাহিত্যের মঙ্গে রসসাহিত্যের বিলক্ষণ 
পার্থকা যেন এখানেই যে শান্সাহিত্যের স্টি হয়-_যুক্তি-বিচাঁর 
(%885010) থেকে; আর রসসাহিত্যের স্টটি হয়-_ভাবাবেশ 
(47087118800, ) থেকে । * * * লক্ষ্য করবার আর একট। নিষয় 
এই যে %[00৮ ভাঙ্লোগের মধ্যে প্লেটো কবিদের তবজ্ঞানবঞ্চিত 
যুক্তিলেশহীন বলে ঘোষণ। করেছেন বটে, কিন্তু কবির। থে 
সত্যলেশবগ্রিত এ কথা বলেন নি। দৈবপ্রেরণাবাদ স্বীকার করলে 
_-কবিরা দৈবপ্রেরিত এ কথ। মানলে, অনশ্যই এ কথা স্বীকার করতে 
হয় যে কাব্য ও “0151109 88 090211110 1:00 00৮1 স্বীকার করতে 
হত 70963 26 16910010695 01015101905 । কবির! ভাষ্যকার 
(106910196615 )-- 
7165৩ 59015 10110 1119 19685 01010 9১61 60 10%/91 9100 
19110511165 0৮61 116 5910019 9100 1769.00%/5 2100 11) 17016) 
10116 10101718109 01 015 10565 160011] (0 0১ 15061) চ/101) 0116 


56906১5 ০01 061094 7 270 211990. ৪3 06 816 10 0116 
[107)65 01151010 10092109000 0867 50521 01 0010, (192) 


কবিরা যে সবই মিথ্যা বলেন ন। এ স্বীকৃতি এখ।নে পাওয়া 
যাচ্ছে। আর সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে এ কথাটাও যে 11811780107 
একেবারে “১928 নয়। মনে হয়, একদিকে “আইডিয়া-বাদ, 
অন্যদিকে দৈবপ্রেরণাবাদ--আর একদিকে যুক্তি ও আবেগের 
স্বরূপ বিচার--.এই তিন টানায় পড়ে প্লেটোর চিন্তা! ঘন্বঘুক্ত হতে 

, পারে নি।” 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! ৩ 


প্লেটো যখন আইভডিয়াবাদী তখন তীকে স্থায়ত এ কথা বলতে 
হয়েছে (ক) অনুকরণ সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে, (খ) “আইডিয়া'কে 
তথ। সত্যকে পাওয়া যায় শুধু যুক্তির (৮১৪০০) সাহাষ্যেই, গে) শিল্প 
যেহেতু অন্ুকৃতের অনুকৃতি,_“আইডিয়া” নয়, শিল্লের জগৎ মিথ্যার 
বা মায়ার জগত, (ঘ) শিল্প বুদ্ধির স্ষ্ি নয়, আবেগের সৃষ্টি; শিল্প 
“আইডিয়া” নয় বলেই যুক্তিবিচাকসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়, আবেগ- 
মূলক কল্পনার ব্যাপার--470909 728010 1  প্লেটো যখন দৈব- 
প্রেরণাবাদী তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন- (ক) শিল্প 
ভাবাবেগের- ভাবাবেশের স্ষ্টি বটে, কিন্তু-_-শিলীর আত্মা “87981 
029 ৮5০” । আবার প্লেটো যুখন শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার 
কথ। চিন্তা করেছেন, তখন শিল্পের মনোরঞ্জকত্ব ও মাধুর্য ্দ্ীকার 
করা সন্তবেও শিল্পের আবেদনের অর্থাৎ নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষমতার 
দিকট। ন। ভেবে পারেন নি এবং ভেবে দেখেছেন, শিল্প মানুষের 
বসনা-কামনা-বন্ধে আবেদন করে-_মানুষকে আবেগবিহবল করে 
তোলে-বিশুদ্ধ চিন্তায় প্রবৃন্ত না করে কামনাবিক্ষুধ ও আবেগচঞ্চল 
তথ। বিমুগ্ধ করে তোলে। 

উপসংহারে প্লেটোর সিদ্ধান্তগুলি একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক এবং 
দেখা যাক শিল্পের স্বরূপ বিচারে প্লেটো আমাদের কুতথার্নি সাহায্য 
করেছেন । প্লেটোর আলোচনা থেকে আসর! নিন্গলিখিত সিঙ্গান্তে 
উপনীত হতে পারি : 

(১) শিল্প কোনে তত্ব তৈরি করে ন]। যুক্তির সাহায্যে কোনো 
'আইডিয়া চিন্তা করা শিল্পের উদ্দেশ্য নয় ; শিল্প কোনোরূপ তন্বত্ান 
দান করে না। 

(৫) শিল্পন্টি বুদ্ধিসাধ্য কোনো ব্যাপার নয্,_ইণ্টেলেক্টের 
কাজ নয়। 

(৩) শিল্প তৈরি করে অনুকৃতি বা প্রতিমা (2008898 )। 
শিলের জগত বিশেষের (08516109018 ) জগত--2009215009-এর 


জগত। 
সু ১৮৩ 


শিপ্পতত্ের কথ! 


(৪) শিল্পন্ঠি আসলে 70089 1091108? ব্যাপার । 

(৫) শিলপহুষি মূলত ভাবাবেগের ব্যাপার ; কারণ 498500-এর 
সঙ্গে স্টির কোনো সম্পর্ক নেই। (7898800 বাঁদ গেলে বাকী 
থাঁকে-__1991176 ০৮917006102 ) শিলের প্রেরণা 109010100 । 

(৬) শিল্পের আবেদন-বৃদ্ধির কাছে নয়, শিল্লের আবেদন-_ 
ভাবের কাছে। অর্থাৎ শিল্প মানুষের বুদ্ধিকে পুষ্ট করে না) 
পরিতুষ্ট করে আবেগবন্ধকে-_মানুষের জীবস্বভাবকে । 

(৭) ভাবাবেগ উদ্দীপিত ক'রে ক'রে শিল্প সামাজিক মানুষকে 
আবেগপ্রবণ করে তোলে, তথা- মানুষের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় এবং 
আমোদ-প্রমোদের সগ্ভোগের প্রবৃত্তি বাড়িয়ে চরিত্রের নৈতিক 
দুটতাকে শিথিল করে দেয়। 

প্লেটোর উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি সর্ণাংশে সত্য না হলেও, এ কথা 
কিন্তু সত্য যে প্লেটো শিল্পের বিশেষত্বের কেন্দ্র থেকে খুব একটা দূরে 
সরে যান নি। যিনি মানুষের নানাপ 470813:710-এর হিসাব করে 
শিল্পকে £100200 777,101170 1072,001৮-এর অন্তর্ভুম্ত করেছেন-- 
(1968 109/:1710 থেকে পুথক করেছেন ), শিল্পকে 4069119০0এর 
ব্যাপার না বলে 10801790100 এর অর্থাৎ 19011776 বা 92006100- 
এর ব্যাপার বলে মনে করেছেন, তিনি বল্পনাতক্বের গভীরে প্রবেশ 
করতে ন! পারলেও, অবশ্যাই আমাদের শিল্পতন্বের মূল সমস্যার দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । 

প্লেটোর পরে প্লেটোরই প্রধান শিষ্য আরিস্টটল (৩৮৪ ৩২২ খ্রীঃ 
পুঃ) শিল্পতত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে চিরশ্মরণীয় হয়ে আছেন। গুরুঁ- 
শিষ্যের সম্পর্ক মতৈক্য শিয়ে শুরু হয়েছিল বটে কিন্থু শেধ 
হয়েছিল মতপার্থক্যে। সেই মতপার্থক্যের গুরুত্ব খুবই বেশী এবং 
এই কারণেই বেশী যে অনেক ক্ষেত্রে শিষ্য গুরুর বিপরীত দিদ্ধান্ডে 
উপনীত হয়েছিল । গুরু যেখানে বলেছেন-_-“আইডিয়াম্ই সত্য, 
“সামান্য”ই বাস্তব (6318৪), শিষ্য সেখানে বলেছেন আইডিয়া ঝা 
সামান্য” নামমাত্র, বাস্তব হচ্ছে বিশেষ,_-বিশেষ'ই সত্য। নিশৌধ- 
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নিরপেক্ষ সামান্যের যে অস্তিত্ব তা মানসিক ধারণামাত্র (010879 ), 
তা বস্ত-সত্ত। (2887 0017055 ) নয়। “সামান্ত' ও বিশেষের স্বরূপ ও 
সম্পর্ক লন্বন্ধে গুরুশিস্যের এই মতপাথক্য অন্যান্ত চিন্তার ক্ষেত্রেও 
উল্লেখযোগ্য মতপার্থকা স্ষ্টি করেছে। যেমন শিল্পক্ষেত্রে গুরু 
যেখানে শিল্পকে বিশেষের প্রতিভাসের অনুকরণ বলে মিথ্যার জগৎ 
বলে মনে করেছেন, শিষ্য সেখানে শিল্পকে বিশেষের (08:৮0919 ) 
আশ্রয়ে বা মাধ্যমে সামান্যের € 0171%6188] ) অনুকরণ বলেছেন, 
মিথ্যার জগ্ড বলে হেয়জ্জান না| করে শিক্পকে শ্রদ্ধার আপনে 
বসিয়েছেন, শিল্লের সত্যের আধার. হওয়ার যোগ্যতা স্বীকার 
করেছেন। শুরু যেখানে শিল্পের আবেগজনকতা৷ দেখে, শিল্পকে 
হেয় এবং অপাড্ক্তেম় করতে চেস্টা! করেছেন, শিশ্ত সেখানে শিল্পের 
ক্যাথার্সিস্ত করার ক্ষমত। দেখে, শিল্পকে মঙগলজনক বলে খোধণা 
করেছেন । গুরুর কাছে অনুকরণ অনুকৃত বস্তুবিশেষেরই অন্ুকরণ--_ 
বিশেষ বস্তুর প্রতীতির অনুকরণ ; স্বাধীম কল্পনার অবকাঁশ সেখানে 
নেই বললেই চলে; আর শিষ্টের কাছে অনুকরণ ব্যাপকতর ব্যাপার-- 
12৪ 0129 826”) 88৪ 6109 20099 এবং “23 60০ 00106 60 09 
_-সবই অনুকরণব্যাপারের বিষয়। এই কারণেই, আযরিষ্টটলকে 
প্লেটোর “সরল সংস্করণ” এবং তার দর্শনকে 41980 0110$৩0 
00201007. 89796” বল যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় না--এবং গুরু- 
শিষ্যের মধ্যে যে সৃন্মন মতভেদ রয়েছে তার তাৎপর্য অবশ্খই উপলব্ধি 


কর! দরকার। এ সম্পর্কে অন্যত্র যে কথ বলেছি এখানে তা উদ্ধত 
করা যেতে পারে : 


“প্লেটো বলেছেন-_বিশ্বের সমস্ত বিশেষের মুলে আছে সামান্য 
এবং সেই সামীন্যের পরা-আদর্শ (8:000665)9 ) উশ্বতের মনের মধ্যে 
বিরাজ করছে। এই সামান্যের বাস্তব সন্ত! নিয়েই গুরু-শিষ্যের 
মধ্যে মতভেদ । গুরুর মতে, সামান্তের বিশেষ-নিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা 
আছে। শিষ্যের মতে--নেই ; সামান্ত একট। মানসিক ধারণামাতে, 
বিশেষই খাস্তব । সামান্য নামমাত্র (1:0201779), বস্তু (9৪ 5 00109) 


৩৬ শিল্পুতবের কথা 


নয় ।. প্লেটে! সত্য কি আযরিষ্টটল সত্য এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবেশ 
ন1 করেও আমরা একটা কথা বলতে পারি-_-যেখানে প্লেটোর মতবাদে 
অতিপ্রাকৃত রহস্তের যথেষ্ট প্রীধান্য রয়েছে, সেখানে আযরিষ্টটল 
ধর্মের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে বস্তুসত্তাকে অতিপ্রাকৃত 
রহস্যের আওতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। একে অতিগ্রাকৃত প্রবণতা, 
অন্যে অতিপ্রাকতবিষুখতা। “প্লেটো সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে 
করতেন সামান্যকে, আরিস্টটল বিশেষকে' (পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস )। 

“অতি প্রীকৃতবিমুখত। শুধু সামান্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্থীকারের 
মধ্যেই যে ধরা পড়েছে তা নয়--বস্তর স্থষ্ি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যার মধ্যে 
এবং উশ্বরকল্পনীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। আযারিস্টটলের 
পরাঁতত্ব জীববিজ্ঞানের প্রভাবে গড়ে উঠেছে ।***বিশ্বের স্ৃষ্টি-স্থিতি- 
লয়ের ব্যাপারের মূলে কোনো দেবতার ইচ্ছ! ব। লীলার হাত 
নেই। আ্যারিষ্টটলের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত বটে কিন্ত সে 
ঈশর সাংখ্যের পুরুষেরই মতো! অসঙ্গ নিক্ক্ি ও চৈতন্যন্মরূপ-_- 
জগতের স্থষ্ি-স্থিতি-লয়ে তার কোনো হাত নেই। তার মর্যাদা 
শুধু গতির থম কারণ হিসাবে-**বস্ত ন্বধর্ম অনুসারেই স্বভাবের পুর্ণ 
অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে । বিশ্বজগড তার “এন্টেলেকি”র 
অন্তনিহ্িত মাঁবেগে বিবর্তনশীল। প্রত্যেক বস্তুর শভিব্যক্তি ঘটছে 
তার অন্তমিহিত স্বভীব, গঠন ও উদ্দেশ্যের বশে। প্রত্যেক বস্ত্ব 
বিশেষ বিশেষ পরিণতির টানে (370601901)619 ) অভিব্যক্ত হয়ে 
থাঁকে।” [অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতন্ব__৯-১১ পুঃ] 

প্লেটো-আযরিস্টটলের মতপার্থক্য সম্বন্ধে আর কথ! বাড়িয়ে লাভ 
নেই। এবার আযরিস্টটলের আলোচন! সম্পর্কে যে বক্তব্য আছে 
তা বলা ষাক। 

আযরিস্টটল পোয়েটিকস-গ্রন্থের প্রীরস্তেই শিল্পের প্রকৃতি ও 
প্রকার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন--“মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি--কমেডিও 
-সএবং ডিথাইবাম্বিক কবিতা এবং বাঁশি ও বীশার মানারপ সংগীত, 
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নামান্ধ্মের দিক দিয়ে অনুকরণেরই নানা উপায়। তবে এদের 
একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে ;--অনুকরণের মাধ্যম, 
অন্ুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের রীতি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন 
ভিন্ন (আ্যরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতন্ব )।৮ % 

অর্থাৎ আ্যারিষ্টটলের মতে- _শিললের সামান্য লক্ষণ হুচ্ছে-_ 
'মাইমেলিস” । ভাক্ষর্ষ, চিত্র, নৃত্য, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের 
বিভিন্ন প্রজাতি । মাইমেসিস (অনুকরণ ) বলতে আ্যরিস্টটল ঠিক 
কি বুঝতেন তা জানতে হলে, যেখানে তিনি কবিদের বা 
শিল্পনির্নাতাদের সঙ্গে শান্্রকীরদের পার্থক্য নির্দেশ করতে চেষ্টা 
করেছেন, সেখানকার বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে। প্রচলিত 
ধারণার সমালোচন1! করতে গিয়ে তিনি বলেছেন--“লোকে অবশ্য 
ছন্দের নামের পিছনে “অষ্টা” বা “কবি” শব্দ যোগ করে থাকে এবং 
বলে-এলিজিয়াক €( শোকগাঁথার ) কবি বা এপিক কবি ( অর্থাৎ 
যট্মা ত্রার ছন্দের কবি )। যেন অন্ুুকরণই কবির বিলক্ষণ ব্যাপার 
নয়, প্ধ লিখলেই নিবিচারে সকলকে কবি বলা চলে। এমন কি 
যখন ভৈষজ্যবিষ্ভাবিষয়ক গ্রন্থ বা প্রকৃতিবিজ্ঞানও পদ্ভে লেখা হয় 
তখনও যথারীতি লেখককে কবি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু 
হোমর এবং এম্পিডৌকসের মধ্যে ছন্দের এঁক্য ছাড়া কোনো 
বিষয়েই এঁক্য নেই; স্থতবাঁং একজনকে কবি বলাই উচিত আর 
একজনকে কবি না বলে পদীর্ধতন্ববিদ্দ বলাই সঙ্গত।” (আঃ পোঃ ও 
সাঃ)। আ্যারিস্টটলের বলার অভিপ্রায় এই যে-_ভৈষজ্যবিষ্া, 
পদ্দীর্ঘবিদ্া প্রভৃতিতে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় “তন্ব' (সংজ্ঞা) ব্যক্ত করা 
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ত্য, আর সাহিত্য-শিল্প ছন্দোবদ্ধ ভাষায়-_-4370169695 01087980691, 
92306101) 8700 ৪061017”। তার রক্তরা আরো স্পষ্টাকার ধারণ 
করেছে যেখানে তিনি.ইতিহালের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য মির্দেশ 
করেছেন । চিত্র অনুকরণ, এ কথা বুঝাতে তেমন বেগ পেতে হয় না, 
সংগীতে ভাবাবেগের অন্রকরণ করা হয় এ কথাও সহজে বুঝানো যায়, 
নৃত্যে চরিত্র, আবেগ ও ক্রিয়াকলাপ অনুকৃত হয়, এ কথাও অনেকের 
কাছে বান্ল্য মনে হবে, কিন্তু কাব্যশিল্প যে সামানালক্ষণে অন্ক্ষরণ-_- 
এ কথাটা সহজে আমাদের মনে ধরতে চায় না। তাই আ্যরিস্টটল 
কাব্যশিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে, প্রথমত তাকে পদ্দার্থতত্ব, ভৈষজ্যতন্ত 
প্রভৃতি তব্প্রতিপাদক রচন1! থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করছেন, 
দ্বিতীয়ত তাঁকে অনুকরণদেশীয় “ইতিহাস” গ্রন্থ থেকে পৃথক 
করেছেন । সেই বিশ্লেষণটুকু পর্যালোচনা করলে আমরা আযারিস্টটলের 
শিল্পতত্বচিন্তার বৈশিষ্ট্য বেশি করে উপলব্ধি করতে পাঁরব-_-এই 
মনে করেই আমি এখানে তা উপস্থাপিত করছি : “মাগে যে 
সব কথা বল! হয়েছে তাতে এ কথাটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, যা 
ঘটেছে তারই বিবরণ দেওয়া নয়; কবির কাঁজ__য! ঘটতে পারে, 
আবশ্যিকতা ও সম্তাব্যতার দিক দিয়ে যা সম্ভব, তাই বিবৃত কর! 
কবির এবং এতিহাাসিকের পার্থক্য পছ্চে-লেখার বা গছে-লেখার 
পার্থক্য নয়। হেরোডোটসের রচনা পছযেও লেখা ষেত এবং 
ছন্দ থাক] সব্েও যেমন তেমনি ছন্দ না থাকলেও, রচনাটি ইতিহাঁসই 
হত। আমল পার্থক্য এখানেই যে একজন বর্ণনা করেন “ঘ। 
ঘটেছে”, অন্যে করেনল-_“ঘ! ঘটতে পারে” । জুতরাং কাব্য 
ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিকতাঁময় এবং মহত্তর সামগ্রী । 
কারণ কাব্য প্রকাশ করতে চায় “সামান্কে (09201591981 ), 
ইতিহাস প্রকাশ করে বিশেষ'কে (0960018:)। আিবশ্য তত্বগ্রন্ছে 
সামান্য যেভাবে অর্থাশ নৈব্যক্তিকরূপে ব্যক্ত হয় কাব্যে “সামান্য 
সেভাবে ব্যক্ত হয় না। কাব্যের “সামান্”--100 9, 79:90. 9 
8 092%9111 6709 11] 020 900891010. 910984 900 ৪০, 


শিল্পতত্ব আনো চিন্লার ধারা ও 


8000%38706 £0 829 19 01 00010901370: 12092885750” | 
আসল কথা, ইতিহাস প্রকাশ করে নিছক বিশেয়'কে আর ক্ষার্য 
ব্যক্ত করে বিশেষের মাধ্যমে সামান্য, বিশেষের আদর্শ রূপটিকে | 
কবির কাজ 'যন্ৃন্টং তল্লিখিতম্-গোছের কোনো ব্যাপার লয়, কৃরি 
ব্যক্ত করেন-_“চদ1)98 1095 179100910+কে অর্থাৎ ঘটনার আদর্শ 
রূপটিকে-__রূপের পরাদর্শকে তথ বিশেষ-আশ্রয়ে দ্বামান্তকেই। 
আযরিষ্টটলু যেন বলতে চান-_-তত্ত গ্রন্থে ব্যক্ত হয় সামান্তের নিবিশেষ 
রূপ, ইতিহাসে বিশেষের নিছক বিশেষ রূপ এবং কাব্যে সামায্োর 
সবিশেষ রূপ অর্থ। বিশেষের সামান্তরূপ | 

আ্যরিস্টটল শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণ করবার যে চেষ্টা 
করেছেন প্লেটোকৃত লক্ষণের সঙ্গে তার এঁক্য রয়েছে এই যে, 
দুজনেই শিল্পকে বিশেষের প্রকাশ অর্থাৎ 107929-009110% 
বলেছেন ; উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্লেটোর মতে শিল্প হচ্ছে বিশেষ 
বন্তর প্রতিভাসের অনুকরণ, আর আ্যরিষ্টটলের মতে নিল্প হচ্ছে 
বিশেষ-মাধ্যমে রূপ-সামান্যেরই প্রকাশ। প্লেটোর বিশেষ সামান্তা- 
বজিত, আরিস্টটলের বিশেষ সাখান্যব্যঞ্জক। শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ 
নিরূপণের চেষ্টা প্লেটো-আযরিস্টটলে এই পর্যন্তই এগিয়েছে । 

পোয়েটিকস গ্রন্থে আযরিস্টটল অতিসামান্যত শিল্পতত্ব, সাঁমান্যত 
সাহিত্যতন্ব, বিশেষত নাট্যতত্ব এবং মহাঠকাব্যতত্্ব এবং অতিরিশেষ্ূত 
্র্যাজেডিতত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন । এই সব বিয়য়ের আলোচনা 
প্রাসঙ্গে তিনি শিল্পতত্বভূক্ত নান! প্রশ্নের উত্থাপন ও ম্বীমাংস। 
করবার চেষ্ট। করেছেন। চেষ্টা সর ক্ষেত্রেই যে চুড়ান্ত মীমাংসঃয় 
পরিণত হয়েছে তা নয়, কিন্তু তা যে সব প্রশ্নের বা সমস্যার দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য 
স্বীকার্য। যেমন ধর! যাঁক শিল্পন্থির প্রেরণার প্রম্টটি। প্লেটোর 
মতে শিল্পের প্রেরণ।-__72901:88100, ভাবোন্মাদনা- দৈব অনুপ্রেরণা । 
আযারিস্টটলের মতে শিলের প্রেরণ। রয়েছে মাসুষের স্বন্তান্ষের দুটি 
বুস্তির মধ্যে । এক-_মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি--অনুচিকীর্যা 


৪৩ শিল্পতত্বের কথা 


(10961)06 ০ 17771696010 )3 মানুষ--4100086 10001690159 ০0: 
1851006 0169/6099” এবং সব মানুষই অনুকৃত বস্ত দেখে আনন্দ 
পায়; কারণ অনুকৃত বস্ত দেখার অর্থ বস্তরটিকে জানা অর্থাৎ অনুকৃত 
বন্ত দেখার আনন্দ মূলত জ্ঞানেরই আনন্দ। ছুই--মাঁনুষের মধ্যে 
৮1090100600 17917700107 0000. 0701010- ছন্দ- ও স্বষমা বোধ 
রয়েছে । এই ছুই সংস্কারের পরিশীলিত বা পরিণত অবস্থা থেকে 
শিল্পের উৎপত্তি হয়েছে । বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, 472961006০1 
1107100810৮ এবং 41109611000 107 10601771020 800. 71) 01077--- 
দুটিই চৈতন্যসাপেক্ষ ব্যাপার ৷ প্রথমত, উপলব্ধ বিষয়ের বা! প্রতীতির 
অনুরূপ রূপ তৈরি করা মুলত ঞ্গ্গানকর্মীত্বিকা ক্রিয়াই বটে। 
দ্বিতীয়ত, স্ুষমা- ও ছন্দ -চেতনাও বৌধক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক সংস্কার । 
অঙ্গবিস্তাসে যে দৈহিক স্ষমা স্ঠি হয় তার নাম “হারমনি, 
আর গতিলয়ের কালমাত্রীর বৈশিষ্ট্য থেকে ষে সুষমার স্থি হয 
তার নাম ছন্দ। ছন্দ- ও স্তষম। বোধ কপচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেচ্চ- 
ভাবে সংবুক্ত। আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, “অনুচিকীর্ষা 
থেকে শিল্পের জন্ম-_-এ কথাটি আযবিষ্টটল অন্রকরণের আপাত সহজ 
অর্থে ব্যবহার করেন নি। প্রমাণ : 412975005, 6159191010, 20]. 
178/6078] £16 09591010990. 0 0907959 01091)" ৪109019] 2/06180099, 
911 10921 1009 1100010519%01010 285০ 01100 60 10090৮। 
অনুকরণ যখন “186 1788 178/00900,-এর গণ্ডী ছাড়িয়ে 
"1186 21005 1)8100970,এর জুরে গিয়ে পৌছায়, তখন অনুকরণ 


ও কল্পনার ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়েই যায়। 
তারপর ধরা যাক, শিল্পসস্তোগজনিত আনন্দের স্বরূপ বিচারের 


কথা। শিল্প সামাজিকের মনে আনন্দ দেয়__এ কথা সব যুগের 
এবং সব লোৌকেরেই কথা। কিন্তু এই আনন্দের কারণ কি? 
-_এ প্রশ্জের উত্তরে সকলে এক কথা বলেন নি। আমর! দেখি, 
এ বিষয়ে আযারিস্টটলের সিদ্ধান্ত অতি যুক্তিযুক্ত। এ আনন্দ 
' কোনে ব্যক্তিগত সাধারণ বাসনা-কামনার পরিপুরণ থেকে জন্মে 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! ৪১ 


না, এ আনন্দ জন্মে সার্থক অনুকরণ-উপলন্ধি থেকে- অনুকরণের 
যাথাযথ্য ও স্থযমা উপভোগ করার কলে। এই আনন্দ রূপের 
পরাদর্শ দেখার তথা জানার আনন্দ। যে.কয়েকটি যুক্তির উপরে 
কাঁডিয়ে আরিস্টটল তার সিদ্ধান্তে পৌছেছেন-_তা। অবশ্য উল্লেখ- 
যোগ্য । এ বিষয়ে তার প্রথম যুক্তি এই-- 
0010 1555 07150159115 176 [0162,91115 1616 117 11)1175 
100112050, ৮৮০ 107৬০ ৪৮1061705 ০01 (1919 10 09 0509 ০01 
৪১009116180, 00160দ ৬/1101% 11 060)61%65 ৩ 19৬ 0 
10910, 9০ 061121)6 00 0017691790919715 ৮1761) 18001000094 ৮10 
1011)1)0৩ 1061109, *, [16 02055 ০06 001১ 85211) 15 0050 09 
18911) 51565 0106 105611951 1)189,9011. * ,2 
দ্বিতীয় যুক্তি উদ্ধতাংশের শেষ পড্ভ্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে__ 
আসলে অনুকৃত বস্তু দেখলে মে আনন্দ হয় তার কারণ নিহিত 
রয়েছে ভাবের আরো গভীরে- জ্ঞানতৃষ্ণার মধ্যে : 460 19900 £1%99 
009 105911996 018,809” । মোটকথা আ্যান্রিস্টটলের কাছে অনুকরণ 
ব্যাপারটি জ্ঞানমূলক ব্যাপার এবং শিল্পের আনন্দও জ্ঞ।নমূলক | 

তারপর ধরা যাঁক, সৌন্দর্যের ধারণার কথা । ধীর! শিল্পতত্বকে 
সৌন্দ্বতন্ব বলে মনে করেন, তাদের কাঁছে সৌন্দর্ধের ধারণা 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশই মুখ্য আলোচ্য বিষয় । কিন্কু আমর দেখতে 
পাব-_আ্যারিজ্টটলের শিল্পতবে সৌন্দর্ষের স্থ।শ গৌণ; সৌন্দর্য অনুকৃত 
বস্তুরই বপগত একটা ধর্ম; অনুকরণব্যাপারের সঙ্গে নিমিত্তকারণ 
হিসাবে যুক্ত থাকে যে 'হারমনি” বা রিদম্- সংস্কার, বস্তদেহে 
সেই হাঁরমনি বা রিদ্মেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। সৌন্দর্য 
অনুকরণেরই আনুষঙ্গিক ফল, অনুকরণের উৎকর্ষ লক্ষণ । আযারিষ্টটলের 
ধারণ-- 


44৯10580600] 00)600 ৮)1186061 1606 8 11105 01501 01. 
80 5150168 5000109560 ০01 08155 10009501700 01019 18৮9 21 
0106119 81190661061)0 01 [08915 00100508150 175 ০01 2 
০51010 05751016705) 001 109800 091061009 00 17810150521) 
01061. 


৪? শিল্পডত্বের কথ! 


অর্থাৎ ম্লোন্দর্য বস্তত আঁকৃতিগত (197729] ) চ্ছনুকৃত বস্তর 
আয়তনগত ঝ1 আন্গসংস্থানগত স্য়মা। কিন্তু আয়তন এবং অঙ্প- 
সংস্থানকে যেহেতু তিশি' নিরপেক্ষ সত্তা রলে মনে করেন নি এবং 
যেহেতু অন্মকরণের উদ্দেশ্য বিশেষের সামান্য ( ৪03569%] ) 
রূপটিকে ব্যক্ত করা, সৌন্দর্কে নিছক আকৃতিগত মনে করবার 
কোনো এবল যুক্তি নেই_-বরং এই কথাই বলা চলে যে সৌন্দর্য 
হচ্ছে বস্তুর সামান্য রূপের আয়তনগত স্থষমা--সৌন্দ্য রূপের 
সামান্য মুতির সুষমা । অবশ্য এ কথা আ্যারিষ্টটল স্পম্ট ভাষায় 
বলেন নি, তার সিদ্ধান্ডেরই যুক্তিযুক্ত অনুসিদ্ধান্ত। তবে এ 
কথাও সত্য যে তিনি সৌন্দর্বকে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ কোনো সন্ত 
হিসাবে গ্রহণ করেন নি- রূপ, সত্য, মঙ্গল ও আনন্দ থেকে 
সম্পূর্ণ পুথক করে নিয়ে সৌন্দর্ধকে বিচার করতে চেষ্টা করেন নি। 
আগের উক্তিতে যেমন আকৃতিগত ভুষমা সৌন্দর্যের লক্ষণ হিসাবে 
ধর] হয়েছে, তেমনি--00০ 09906110] 1৪ 6790 00০00. 17108 
19 10198900 10908/789 16 15৪ 209০0৮ ([1)96010 )। এই 
উক্তিতে তিনি সৌন্দর্বকে আনন্দ ও মঙ্গল -স।পেক্ষ করেছেন। সে 
যাই ককন ন| কেন, এ সিন্ধান্ত করলে ভুল কর! হবে না ষে 
আযারিস্টটলের কাছে-_শিল্প রূপরচন!, সৌন্দর্ধ রূপেরই আকৃতিস্থুষম! 
এবং শিল্পের সঙ্গে সামাজিকের মনের যোগ ঘটলে সামীজিক মনে যে 
আনন্দ জন্মে তা সাধারণ আনন্দ নয়-_শিল্পের রূপচমণ্ডকা রিত্ব উপলদ্ধি 
করার বিশেষ আনন্দ । 

শিল্পতন্বের সাধারণ আলোচনা ছাড়াও আযরিষ্টটল সাহিত্যু- 
শিল্পের অন্যতম প্রজাতি নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষত ট্র্যাজেডির 
সংজ্ঞা ও ন্ববপ সম্বন্ধে, অবিস্মরণীয় আলোচনা করেছেন এবং 
মহাকাব্যের স্বরূপ এবং সমালোচন! বিষয়েও মৌল্লিক চিন্তা করেছেন । 
এই সব চিন্তার শুধু যে এঁতিহ।সিক মুল্যই আছে তা নয়, 
ট্যাজেডিতত্ব আলোচনায় আজও আরিষ্টটলের চিন্তা সত্যের স্বকীয় 
মর্ধাদা নিয়ে বিরাজ করছে- ট্র্যাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য প্রভৃতি 
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সাহিত্য-শিল্লপের স্বরূপ বিচারে আজও আ্যান্লিস্টটলের উক্তি শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উল্লেখ করা হুয়ে থাকে । সেই রিচারক্ষেত্রে প্ররেশ ররার 
অবকাশ এখানে নেই। অতএব এখানেই গ্রথম পর্বের ইতিহায় 
শেষ করছি। 

প্লেটো-ম্যারিষ্টটলের পরে এবং মধ্যবুগের পূর্বে” শিল্পতত্বচেতনার 
যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখ! যায়-_শিল্পের ব্বরূপলক্ষণ 
নিরূপণের চেষ্টা খুন একট। এগিয়ে না গেলেও, শিল্লের আনুষঙ্গিক 
ও অপরিহার্য ধর্ম স্থষমা বা সৌন্দর্য প্রভৃতির সং! বিষয়ে নতুন নতুন 
কথা অনেকে বলেছেন। এই যুগের (€আলেকজান্দারের মৃত্যু 
৩২৩ শ্রীঃ পৃঃ থেকে_ রোমসাস্রাজ্যের রাঁজধানীরপে কনস্ট্যান্টি- 
নোপলের প্রতিষ্ঠা অর্থ।ৎ ৩৩০ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) চিন্তা হিসাবে 
যাদের মন্তব্যাদি উল্লেখ কর। হয়ে থাকে তার! হচ্ছেন_-স্টোয়িক-পন্থী 
ক্রাইসিঞ্পাস, পোৌসেইডোনিয়াস ; এপিকিউরাস-পন্থী ফিলে।ডিমাস ; 
আলেকজান্দ্রিয়ার সাহিত্য-সমালৌচক এরিসটারকাঁস ও জোইলাস ; 
হেলিকারনেসাসের ডাওনিসিয়াস, সিসেরো, লঙ্ষিনাস, কেইরোনিয়ার 
গুতার্ক (৫০-_-১০০ শ্রী; অঃ), দিয়ো ক্রাইসোসন্তোম ( ৫০ খ্রীঃ অঃ 
১১৭ গ্রী; অঃ), ফিলোসট্রেটাস প্লোটিনাস ( জন্ম_২০৫ খ্রীঃ অঃ-_ 
মৃত্যু-_২৭০ শ্রীষ্টাব্দ ) প্রভৃতি ক্রাইসিপাল ( খর পুঃ ৩য় শতাব্দী ) 
একটি উক্তিতে, সৌন্দর্য স্গ্টিকে প্রয়োজননিরপেক্ষ ব্যাপার বলে 
স্বীকার করার পথ প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেছেন-_ 


“12199 810100519 178559 09610 [01001106010 1020019 51111 
৪ ৮19৮ 60 19620 1) 1101) 5106 191595 061121)6 9230) 105 
051 ০০910011076, 


প্রকৃতি যদি বিনা প্রয়োজনে অর্থাৎ শুধু রঙের বাহার দেখবার 
জন্যই নানা প্রাণী হৃষ্টি করে থাকে, তবে মানুষ গুধু সৌন্দর্য 
উপভোগেরই উদ্দেশো হ্ন্দর সুন্দর বস্ত্র সৃষ্টি করতে পারবে না 
কেন? এই ক্রাইসিপাদই আবার বলেছেন--সিসেরোর উদ্ধৃতি 
থেকে জানা যাঁয়--এই বিশ্বই একমাত্র জম্পূর্ণ, মানুষ পূর্ণ, দিও " 
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তার মধ্যে পূর্ণতার অংশ কিছু আছে এবং তার জন্ম হয়েছে--০ 
9010691001019/80 800. 11001900 66 0171591786৮ । ক্রাইসিপাসের 
ছু শতাব্দী পরে পোঁসেইভোনিয়াসও কাব্যের সংজ্ঞা! দিতে গিয়ে 
আ্যরিস্টটলেরই অন্তসরণে লিখেছেন--প্পাধিব ও অপাথিব বস্তুর 
অনুকরণ” ( ০0770101191100 0 11010001018 0 1001009) 200. 0151109 
61711705 )1 

সিসেরো'র মধ্যে দেখা যায়, তিনিও শিল্পকে অনুকরণ 
(005 ) বলে মনে করেছেন--বলেছেন শিলী তার মনের ভিতরকার 
ধ্যান বা ছবিকেই অনুকরণ করে থাকেন এবং এঁ ধান বা মানসমুন্তিই 
হচ্ছে সৌন্দর্যের আদর্শ। সৌন্দর্ষের শ্রেণীবিভাগ করতে সিসেরো 
লিখেছেন-- 


59610) 07250070515. 515 0০ 15005 01106827106, 006 01 
19101) 00105151510) 01905 0065 001761 111 0157101 7 15 100040 
০318১1061 01906 ৭5 (910117106 2100 0151)107 25 1099011110)6 
1068007.,, 


তার আগে কেউই নাকি এমন কথ! লেখেন নি এবং তাতে 
বার্নার্ড বোসাঙ্কের মতে__ গ্রীসের সৌন্দর্যধারণ। থেকে বেশ এক 
ধাপ এগিয়ে আস হয়েছে। কারণ, সৌন্দর্যকে আকৃতি-প্রকৃতি উভয় 
দিক থেকে বিচার করবার চেষ্টা কর! হয়েছে। 

তারপর, লংখিনীসের লেখা থেকেও (“অন দি সাবলাইম' নামে 
বছুপরিচিত) আমরা বুঝতে পারি--শিল্পকে নিছক অনুকরণ বলে 
উপেক্ষা করার মনোভাব বেশ কেটে গেছে এবং আত্মার গভীর 
ধ্যান-খারণার সঙ্গে শিল্পকে সমান বা এক করে দেখা হয়েছে। 
মানুষকে প্রকৃতি হীন করে সৃষ্টি করে নি, সে তাঁকে জীবন দিয়েছে, 
এনেছে এই বিশ্ের দন্ক্ষেত্রে, করেছে তাকে একাধারে দ্রষ্টা ও 
প্রতিদ্বন্দ্বী; অস্টা আত্মার মধ্যে প্রথম থেকেই “মহতোমহীয়ান'এর 
জন্য অদম্য আকৃতি দিয়ে দ্িয়েছে। অতএব এই বিরাট বিশ্বকে 
' পেয়েও মানুষের আত্মা অতৃপ্ত থাকে, আরো বিরাটকে পাওয়ার 
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জন্য দেশকালের সীম! পেরিয়ে যেতে যাঁয়। যখন আমর! স্গ্রির 
দিকে চেয়ে দেখি-সেখানে কত বিরাট, কত মহান, কত হুন্দর 
বিরাজ করছে, তখনই আমরা বুঝতে পারি-_মীনুষের জীবনেরও 
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। মানুষের স্বভাব ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বিনীর স্বচ্ছতা বা 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মানুষকে সম্থুষ্ট থাকতে দেয় না, তাকে নীল, 
ডানিযুব, রাইন এবং শেব পর্যন্ত সাগর-মহাসাগরের বিরাটত্ব দেখতে 
প্রেরণা দেয়। এই বিরাট দর্শনের প্রেরণা থেকেই “দাবলাইম' 
শিল্পকলার জন্ম। অফ্টাদের মধো ধারা সামান্য তার! দেখান 
ক্ষুদ্রকে ও পরিচিতকে, আর যারা অসামান্য দৈবীশক্তির অধিকারী 
তারা দেখান বিরাটকে-_মহীয়ানকে | * 


আত্মার মহ্ত্বই মহান শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করে--900110016 
18, ৪০ 609 ৪৪, 0109 10809 01 609 €1:92/67999 01 80]. 

লংগিনাস শিল্লের স্বরূপ সন্বঙ্ধে-_বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণে কোনো 
নতুন কথা না বললেও, শিল্পের মহত্ব বা মহীয়ানত্ব নিরপণের 
যে চেষ্টা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য । 
“সাবলাইম”্তত্ব নিয়ে আলোচনার সূচনা তিনিই করেছেন এবং 
সেই যুগে তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। “কেইরোনিয়া”র প্লতার্কের 
( ৫০---১০০ হী অঃ) কৃতিত্ব এই ধে তিনি আ্রিস্টটলেরই একটি 
সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। “যা কুৎসিত 
ত1 শিল্পে স্থন্দর হতে পারে কি?” এই প্রশ্নটি উত্থাপন এবং 
আলোচনা করে তিনি 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং “শিল্পের সৌন্দর্য, 
এই ছুই সৌন্দর্যের ধারণাকে ম্পষ্টতর করার চেষ্টা করেছেন। 
এ বিষয়ে গ্লতার্কের দিদ্ধান্ত এই যে__যা বস্তুত কুৎসিত তা কখনই 
সুন্দর হতে পারে না, স্থুন্দর বলে প্রশংসিত হয়-_অনুকৃতি-রচনার 
শক্তিটুকুই। কুৎসিত বস্তর ছবি কখনও বন্দর ছবি হতে পারে 
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না; তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে অনুকাধ বস্তর রূপান্তয় ঘটে 
গেছে । অতএব--068%06] 21070. 60 10016569 09906111191 
01৮9 1797617% 073788” 1 প্লুতার্ক বলতে বা বুঝাতে চেয়েছেন 
গিপ্পের সৌন্দর্য স্থজনক্ষমতার নৈপুণ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে। 
লৌকিক জগতে বস্তকে কুৎ্লিত ও সুন্দর বলা হয় যে-বিচারে, সেই 
বিচারে শিল্পের সৌন্দর্য নির্ধারণ করা যায় না। শিল্পে কুৎসিত 
বলে গণ্য হয় সেই যা সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয় নি, যা স্থুব্যক্ত তাই 
স্বন্দর। লৌকিক জগতে যা! কুুসিত শিল্পে তা যদি স্ুব্যক্ত হয়, 
তাহলে তা স্থন্দর; আবার অন্যপক্ষে, লৌকিক জগতে যা “সুন্দর, 
বলে গণ্য, সে যদি স্থষ্ট, আকারে বাক না হয় তাহলে তাকে ন্থুন্দর' 
বলা চলবে না। প্রুতার্কের বক্তব্যের তাৎ্পধ বুঝতে যদি আমরা 
ভুল না করে থাকি তাহলে এ কথা বলতেই হবে- শিল্পের স্ন্দর- 
অন্ুন্দর কি ?__এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রতারক যা বলেছেন তাতে 
শিল্পবিচারের একটি মূলসূত্রের দিকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। তবে শিল্পের ন্বরপ সম্বন্ধে তিনি গভীর কোনে! 
তত্তকথা আমাদের শোনাতে পারেন নি। তার তুলনায় দিও ক্রাই- 
সোসন্তোম একাধিক তন্তবকথা শুনাঁতে চেষ্টা করেছেন। দিও ক্রোই- 
সোসস্তোম বলতে চেয়েছেন শিল্পস্থটি কোনো ধরাবাঁধা আইডিয়ার 
অনুকরণ নয়, স্জনব্যাপার আসলে মনের মধ্যে উদ্ভৃত ধারণাকে 
বাস্তাবাকার দেওয়৷ চেষ্টা-বোসাঙ্কের ভাষায় “80 £2ছ০ &060980 
79116 6০ 00100919610108 10101) 1১61016 200. 809৮ 11020 
৪0011 162,1139010]77 819 009 0:91)169৮ । “আইডিয়া'কে 
অতীন্দ্রির় জগৎ থেকে নামিয়ে রূপ-সত্তার ব্যাপারে পরিণত করার 
এই যে চেষ্টা তাতে লেখকের বাস্তবপ্রবণতাই সূচিত হয়়েছে। 
দ্বিতীয়ত, দিও ক্রাইসোসন্তোম, কাব্য ও অন্যান্য নির্জাণকলাঁর 
এঁক্য ও পার্থক্য সন্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন এবং 
দেখাতে চেয়েছেন-_কাব্যকলার ক্ষেএ অন্যান্ত কলাক্ষেত্রের চেয়ে 
অনেক ব্যাপক); কাব্যকলা রূপের জগত ও ভাবের জিগকে 


.শিল্পতত্ আলোচনার ধার ৪ 


সমানভাবে প্রকাশ করতে পারে, দেশ-কাঁলের আয়তনের উপরেও 
তার অধিকার অনেক বেশি । 

কাব্যকলার বিশেষত্ব নিরূপণের চেষ্টা হিসাবে ক্রাইসোসস্তোমের 
এই মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য । চারুকলাগুলির ব্যাপ্তির ও শক্তির 
তুলনামূলক আলোচনা এই প্রথম, এ কথাও স্মারণে রাখা দরকার । 

তন্বকথা হিসাবে অবশ্য ফিলোসট্রেটাসের (৩য় শতাবীর 
প্রথমার্ধের লোক ) রচনা-_-00001. 770069 ০1 8980119610 
1006789৮”। এপোল্োনিয়ামের জীবনী'তে তিনি অন্ুকরণবৃন্তি ও 
কল্পনাবৃদ্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, শিল্পতন্বের 
ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসে তা অতিশল্স গুরত্বপূর্ণ। “অনুকরণ” বলতে 
সকলেই যা বুঝে থাকেন, তিশিও সেই সংকীর্ণ অর্থটিই গ্রহণ 
করেছিলেন_বুবঝেছিলেন 41701656100. 1] 10919 1296 16 1193 
9960. ৮5 সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝেছিলেন, শিল্প শুধু তো দৃষ্টের 
পুনরাকরণ নয়, শিল্প নতুন নতুন রূপের উন্মেষণ ব! উদ্ভাবনও বটে, 
ম্বৃতরাং অনুকরণের উপরেও আর একটি বৃত্তি আছে যা অনৃষটের 
রূপ তৈরি করে। এই বৃত্তির নাম_ কল্পম।। এই কল্পনাবলেই 
ফিডিয়াস দেবতাদের মুতি গড়েছিলেন_্র্গে যেয়ে দেবতাদের 
দেখে এসে, তারপর তাদের মুতি অনুকরণ করেন নি : 


10 5895 10076109501) 0756 510021)1 00656 (01179) ৪ [70019 
001001006 81015 0020 11010200010, 11701650010 ৮11] [17975 91721 1 
1025 5561), 1006 117)85111401092 ৮/11] 705155৮1090 1 1775 1001 
5691. 


যদিও এ কথা আমরা বলব না যে ফিলোসট্রেটাস কল্পনাতত্তের 
সবকিছু জেনেছিলেন, ভীর আলোচনাতেই শিষ্পতত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
_-তবু এ কথা বলতেই হবে-কল্পনাবৃত্তির স্বভাব নির্ধারণ করার 
চেঙটা করে, তিনি চিন্তাক্ষেত্কে কিছু পরিমাণে পরিক্ষায় করেছেন-_. 
চিন্তাকে বেশ একটু এগিয়েও দিয়েছেন । পরবর্তী কালে যে গ্জনশী্ 
কল্পনাকে (0:98059 1709013900) ) শিলের জন্াভূমি বলে মর্যা?া 


৩৮ শিল্পতত্বের কথ। 


দেওয়া হয়েছে, তার সাক্ষাত্কার এখানে নিশ্চয়ই মিলবে না। 
কিন্ু কল্পনাবৃত্তিকে স্বতন্ত্র ম্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সূচনা ষে এখানেই 
সে কথা অস্বীকার করলে চলবে না। শিল্প শুধু দুষ্ট বস্তুকেই 
উপস্থাপিত করে না এ কথা যিনি বলেন তিনি অবশ্যই 
সংকীর্ণ অনুকরণবাদের গন্তী থেকে আমাদের দূরে নিয়ে 
আসেন। 

এই প্রশ্নেরই নতুন আলোচনা পাওয়া! যায় বিখ্যাত নব্য- 
প্লেটোবাদী প্লোটিনাসের (২৯৫ হ্বী--২৭০ খ্রীঃ) লেখায়। প্লোটিন।স 
প্লেটোর আইডিয়া এবং উীশ্বর-সত্তার সংযোগে এমন এক দ্বার্শশিক 
দৃষ্টিকোণ তৈরি করে নিয়েছিলেন যেখান থেকে দেখলে শিল্পকে 
মিথ্যা বা মাধ! মনে করা খায় না। তার বক্তব্য এই-_*শিল্প 
প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণ এ কথা বলে কেউ যদ্দি শিল্পকে হেয় 
করতে চায়, তাহলে প্রথমেই আমাদের এ কথা বলতে হবে যে 
প্রাকৃতিক বস্ত ও আরো দুরবর্তী কিছুর (মুণীভূত বুদ্ধি বা 
আইডিয়ার) অনুকরণ এবং এ কথাঁও মনে রাখতে হবে যে শিল্প 
শুধু যা চোখে দেখা যায় তাঁরই অন্তকরণ করে না,” যে “আইডিয়া ব। 
রিজিন' থেকে প্ররূতির উদ্ভব সেই পিঞ্জিন-এর জগতকেই রূপ 
দিতে চেষ্টা করে। অধিকনম্থু শিল্পীরা ভিতরকার সৌন্দর্যবোধের 
প্রেরণাতেই সৃষ্টি করে থাকেন এবং তা করেন বলেই খণ্ডিতকে অখগ্ড 
রূপ দিয়ে থাকেন। ফিডিয়াম জিউসের কোনো ধরাবীধা রূপের 
উপলব্ধিকে মুত্তি দেন নি, জিউস শপীর ধারণ করে মানুষের সামনে 
এসে দ্ীড়ীতে চাইলে যে মুর্তি পরিগ্রহ করতেন, ফিডিয়াস সেই 
মুত্তিকেই নির্মাণ করেছেন-_-এই যেখ।নে প্লেটিনাসের ধারণা, সেখানে 
শিল্পকে ষে শুধু পরিদৃশ্যমান বস্তুর অনুকরণ বলে মনে করা হচ্ছে 
না--অদৃশ্য ভাবলোকের বা সতীর ধ্যানমুত্তি বলে স্বীকার কর! 
হচ্ছে, এ কথা অবশ্যই বল। যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে 
হয় ষে--ধেহেতু প্লোটিনাসের কাছে ভাব দেবনিরপেক্ষ কোনে! স্বতন্ত্র 
তা নয়--ভাব দৈবনিঃ্ছত, মেই হেতু শিল্পের সৌন্দর্য নির্ভর করে 


শিল্পতব আলোচনার ধারা ৪৯ 


তার ভাবগ্রাহিতার তথা দৈবসত্তার মাত্রার উপরেই। প্রটিনাসের 
মতে--- 
”40680000] 10961151 0106 5 10100100680 109 0810010ঞ- 
000 11) 168500 159501106 [00 016 1015109.১ 


দৈবনিঃস্থত ভাবনার সঙ্গে যোগযুক্ত বা তদ্‌গত হয়েই সুন্দর বন্ত 
স্্টি করা হয়। এই হিসাবে সৌন্দর্য ভাবনিহিত অর্থাৎ নিছক 
আকৃতি-মুষমার মধ্যে সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ নয় এবং ভাব যেহেতু দৈবাশ্ররী, 
সৌন্দর্য ও দৈবাশ্ররী। সেই বস্তই হ্ুন্দর যার মধ্যে “আইডিয়া, 
স্বব্যক্ত হয়েছে, অহুন্দর ব1 কুৎসিত হচ্ছে তাই যাতে ত৷ ব্যক্ত হতে 
পারে নি বা যা আইডিয়ার আধার হওয়ার অনুপযুক্ত । *বেনিডেটো 
ক্রোচের ভাষ্যে-_ 


৭4 10620101001] 19099 75 9001), 10808:156 01 109 00101017010 
/10) 005 [0151159 ) 1098110 15 0১6 1)191116, 01১৪ 1068. 51)1710 
(1)10051). 
শিল্পতন্বের ইতিহাসে প্রটিনাসের গুরুত্ব এখানেই। প্রটিনাসই 
প্রথম শিল্পের জগতকে এবং সুন্দরের জগতকে এক করে দেখেছেন-_. 
শিল্পচেতনা! ও সৌন্দর্ষচেতনাকে আধ্যাত্মিক আবেগের সঙ্গে একাকার 
করে তুলেছেন তথা সত্যের সঙ্গে শিবের এক মহাসমন্থয় ঘটিয়েছেন। 
শিল্পী যখন আইডিয়া ব! সত্যকে স্ব্যক্ত করে তখনই সুন্দরের সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু সত্যের সুন্দর ধ্যান নির্মল চিত্তেই সম্ভব বলে সুন্দরকে 
সৃষ্টি করবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্ত আবশ্যক । যে চিত্ত বিশুদ্ধ তা শিব- 
চেতনায় উদ্ুদ্ধ না হয়ে পারে না। অতএব সৌন্দর্ষচেতনার সঙ্গে 
শিবচেতনা অবিচ্ছ্চষে গে যুক্ত। ক্রোচের সিদ্ধান্ত উদ্ধত করে এ 
প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক-_. 
£[0 15 01019 %/10 01000050756 005 0০ 0151960 
15111001155 216 01016902100 076 10692001001 2100 21 515 10560 
11800 & 51616 0010080% * ** 4১00 0005 5 15201) 20 21000610191 
1765৬ ৮16৬: 005 179280001001 2100 210 215 00 10011) 21116 00515 
1000 2. 10956109] [02551020 2100 5165701010 01 036 501116. 
€:£89511601০--0, 296) 


স্ু-১১-৪ 


€৫+ শিল্পভত্বের কথ৷ 


প্রথম যুগের চিন্তার ইতিহাঁস-_প্লেটো! থেকে প্লটিনাস পর্যন্ত 
শিল্পতত্বের কথা--এখানেই শেষ হল। 

ইউরোপীয় ইতিহার্সে' মধ্যযুগ ও রেনেসাস নামে যে যুগ চিহ্নিত 
তার শিল্পতন্বচিন্তা সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলতে গেলে এই কথাই 
বলতে হয় যে এই সময়ে শিল্পতত্তচিন্তায় উল্লেখযোগ্য কোনো 
পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে নি--গ্রীসরোমের চিন্তার গন্তী পেরিয়ে 
গিয়ে গভীরতর কোনো চিন্তা কেউ করেন নি। নব-প্লেটোপন্থী 
প্লটিনাসের ঈশ্বরমূলক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে ্রীন্টপন্থীদের 
ধর্মদর্শন খুব সহজেই নিজেকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল--অতি 
অবাঁধেই ভাববাদীর 'আইডিয়া' আসনে গ্রীষকথিত “ঈশ্বর” সত্য- 
শিব-নুন্দর উপাধি নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েিলেন। সে যাই হোক, 
প্লটিনাসের চিন্তার খাতেই ষে এই বুগের শিল্প-ভাঁবনা প্রবাহিত 
হয়েছিল এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে-_ 
এই যুগে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বল! হয়েছে-_সৌন্দর্য হচ্ছে 
ইন্ড্রিয়গ্রাহা বপের আধারে ভাবের (রিজন্‌)) অভিব্যক্তি--দৈবসন্তার 
সাকার প্রকাশ। শিল্পতখ্খের ইতিহা সকার শ্রদ্ধেয় বোসাঙ্কের ভাষায় 
বল যাক-- 
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বেনিডেটো ক্রোচেও বলেছেন-_মধ্যযুগে এবং রেনেসীসে, প্রাচীন 
গ্রীক-রোমের সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 

একদিকে, সৌন্দর্য বলতে, বস্তর আকৃতিগত স্থুষমা--অংশ অংশীর 
স্থুসমন্থয় বা সামঞ্জস্য ধরা হয়েছে; অন্যদিকে, সেই স্ুষমাকে দৈব 
ভাবের অভিব্যক্তি স্ববপে--সৌন্দ্কে দেবভাঁবের দাঁকার প্রকাশ 
বলে আখাত কর! হয়েছে। বাস্তবিক এই ভ্ৈধীভাব খুবই ন্বাভাবিক। 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! ৫১ 


মানুষের চৈতন্যশক্তির প্রকৃতির মধ্যেই এর সম্ভাবন! নিহিত রয়েছে। 
ইন্ড্িয়ের কাছে বিষয় আকৃতি বা প্রত্যয় রূপে ই আসে এবং আকৃতিক 
বৈশিষ্টা দিয়েই ইন্দ্িয়কে আকর্ষণ-বিকর্ধ করে) আর বুদ্ধি 
বিষয়কে বুঝতে চায়-মৌলিক কোনো ধারণার সঙ্গে সঙ্গত করে 
নিয়ে কোনে মৌলিক সন্তার অংশ হিসাবে! এই কারণে কখনই 
মানুষ “রূপকে নিরপেক্ষভাবে ধারণ। করতে পারে নি--এখনও 
পারে না। রূপকে নে ভাবের আইডিয়া) বা পরম সত্তীর অভিব্যক্তি 
হিসাবেই দেখে আসছে । প্লেটো বপকে দেখেছেন নিরপেক্ষ 
ভাবের অক্ষম অনুকরণ হিসাবে; আযারিস্টটল “রূপ'কে দেখেছেন 
বপেরই--বিশেষেরই--সামান্য রুপটির অধীন করে; প্রটিনাস 
দেখেছেন-_ভাব তথা চিওস্ববপেরই অভিব্যক্তি হিসাবে ; খ্রীষটপন্থীর। 
বপকে দেখতে চেয়েছেন-সত্য-শিন-্ুুন্দর উশ্বর-সন্তারই অনুভা 
হিসাবে । তবে সকলেই দেখেছেন, রূপের অন্থমিহিত ভাব ষাই 
হোক, ঝপ আমাদের মনকে আকষণ করে তার ন্ষমা” দিয়েই । 
সেন্ট অগাস্টাইন, স্কোটাস এরিগেনা, টমাস একুইনাস প্রমুখ 
চিন্তাশীল্দের চিন্তার মধ্যে ছোটখাট পার্থক্য থাকলেও উল্লিখিত দুই 
প্রনণতা সকলেরই মধ্যে বেশীকম দেখা যায়। 

মধ্যযুগের শিল্পতন্বচিন্ত। সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন-_-শিল্পতত্ব বিষয়ে 
মধ্যযুগে যে সূত্র বা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার এঁতিহাসিক মুল্য যতটা 
আছে, ততট! তন্বগত মূল্য নেই। রেনেসীস সম্পর্কেও তিনি ঠিক 
একই কথা বলেছেন। এ যুগেও প্রাচীন বৃত্তের পরিধির বাইরে চিন্তা 
অগ্রসর হতে পারে নি। সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে, মূল গ্রন্থের 
পঠন-পাঠন বেশী হয়েছে) বনু টীকা ভাব্য রচিত হয়েছে--খ্ল্লিকলা, 
ব্যাকরণ, অলংকার, সৌন্দর্যতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থনিবন্ধ রচনা করা! 
হয়েছে--এ সবই সত্যি, কিন্তু, ক্রোচের ভাষায় বলা যাক--৪$ 
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গ্রন্থের সে পরিচয় ঘত পাঁকা হয়েছে তত আধ্যাত্িক রহন্যের দিকে 


৫২ শিল্পতস্তবের কথা 


ঝৌক বেড়েছে, অন্যদিকে পিথীগোরাসপন্থী গণিতকুশলীর! এবং 
আ্যরিষ্টটলপন্থীরা সুষ্ঠ, বা স্থুষম অঙ্গন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 
সৌন্দর্যের সূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটোপন্থীদের 
কাছে সৌন্দর্য হল আত্মনিহিত আর আ্যারিস্টটলপন্থীদের কাছে সৌন্দর্য 
হুল বস্তর্নিহিত বিশেষ ধর্ম । % 

লিওনার্দোর বন্ধু লিউক' পেকিয়োলো (15908, 7৪০101০) তার 
“দি ডিভাইনা প্রোপৌরশানি' গ্রন্থে সৌন্দর্যের গাঁণিতিক সূত্র 
('ল অফ গোলডেন সেকশান” নামে যা পরিচিত ) নির্ধারণ করতে 
ষে চেষ্টা করেন তা! এ বস্তনিহিত বিশেষ ধর্মটি-_অংশীর সঙ্গে অংশের 
সংযোগের আদর্শ সম্পর্কটি-ন্থযুমার (হারমনি ) দার্বজনীন সূত্র 
আবিষ্কার করারই চেষ্টা। এখানে লক্ষণীয় এই যে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা 
ও স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, মোটামুটি হিসাবে, ছুই পথে এ্রগিয়েছে-_ 
এক পথ প্রকাশিত বস্তুর প্রকৃতিকে, অন্ত পথ প্রকাশিতের রূপ ব৷ 
আঁকৃতিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেছে । এই ছুই প্রবৃত্তির ঘবন্ প্লেটো- 
আরিস্টটলের যুগে বা মধ্যযুগে ও রেনেসীসে শেষ হয়ে যায় নি, 
পরবর্তী কালেও চলেছে এবং এখনও চলছে । সৌন্দর্যবাদ-অধ্যায়ে 
এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে বলে এখানে উল্লেখ মাত্রই 
যথেষ্ট । এখানে এই কথাটিই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই 
যে, শিল্পের সংজ্ঞ। ও স্বরূপ, শিল্পের প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
এখানে যত কথ! বল! হয়েছে, তাঁর! পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি। 
পুর্লাতন কথাকেই নতুন ভাষায় সাঁঞ্জিয়ে গুছিয়ে বলা- পুরাতন 
কোনো প্রবৃত্তির উপরে বিশেষ ঝৌক দিয়ে বলা। যাঁকে নতুন 
মতবাদ বলা যায় তা এসেছে অনেক কাল পরে-_অফীদশ শতাব্দীতে । 

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পতব্রচিন্তার কথা বলার আগে, 
ভারতীয় শিল্পতবচিন্তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
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২৮৯ পৃষ্ঠা )। 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! ৪৩ 


ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিল্পচচ। শুরু হয়েছে এবং 
শিল্লের সংজ্ঞা, স্বরূপ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। 
চিত্রকলা, মুক্তিকলা, কাব্যকল।, সংগীতকলা গঁভুতি চারুকলা! সম্বন্ধে বন 
সূত্র ও আলোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাদের বিস্তারিত ইতিহাস 
লেখার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এই কথাটাই বিশেষ 
করে বলতে চাই ষে তত্বচিন্তায় ভাবতীয়রা কম আগ্রহ ও সুহ্ষা- 
দশিতার পরিচয় দেননি । শিল্পের সংজ্ঞা ও স্ববপ নিরূপণ করবার জন্য 
তার! যে চেষ্টা! করেছেন, সেই চেষ্টার সঙ্গে ইউরোগীয় চিন্তাশীলদের 
চেষ্টার যথেষ্ট এঁক্যও রয়েছে । প্রথম যুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য 
পাশীপাঁশি রেখে দেখলে দেখা মাঁবে-_প্রাচীন যুগে যেমন গ্রীসে 
তেমনি ভারতেও শিল্পকে “অনুকৃতি' বলে মনে করা হয়েছে। 
ভারতীয় শিল্পশান্সের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করলে, এমন অনেক উক্তি 
পাওয়া যাবে যা থেকে স্পষ্টতই এ কথা বুঝা যাবে ষে প্রাথমিক 
পর্যায়ে শিল্পের বিশেষ লক্ষণ ধর! হয়েছে--“অনুকৃতি? ৷ বিষুদধর্মোত্বর 
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, চিত্রসৃত্রে যেমন লেখা আছে-_“যথা নৃত্যে তথা 
চিত্রে ত্রেলোক্যানুকৃতিঃ ন্মুতা”, তেমনি ভরতের নাট্যশান্মেও 
নাট্যশিল্পকে “লোকবুতানুকরণম্, বলা হয়েছে । 

কিন্তু অনুকৃতি কথাটি কি গ্রীসে, কি ভারতবর্ষে কোথাও সংকীর্ণ 
অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। অনুকৃতি বলতে যে ধ্যানের রূপটি 
প্রকাঁশ করাই বুঝাঁয়_-এই কথাটাই তার! বুঝাতে চেয়েছিলেন । 
শিল্পনির্নাণ ব্যাপারটি আসলে যে বূপকল্পনাই--এ সংক্কীর সকলেরই 
বেশী-কম ছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর স্রেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 
ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা+ গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধত কর' 
যেতে পারে--“আমাদের সাহিত্যে একদিকে যেমন প্রকৃতি হইতে 
সৌন্দর্য আহরণ করিতে একত্র সন্সিবেশ দ্বারা সুন্দর মুতি পরিকল্পনার 
কথা আছে, অপর দিকে তেমনি অন্তরের ধ্যানপরিকল্লিত রূপকে 
বাহিরের মুন্তি প্রদ্দান করিলে যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উৎপন্ন করা যায়, 
তাহার কথাও উল্লিখিত আছে ।”--(৩ পৃঃ)॥ * ** গ্রীক শিল্পে 


৫৪ শিল্পতত্বের কথা 


ভান্গরের প্রধান উদ্দেশ্ই ছিল এই ষে তিনি কেমন করিয়া কঠিন 
পাখরকে কাটিয়া কাটিয়া একটি মানুষের হুবহু সাদৃশ্য তাহার মধ্যে 
ফুটাইয়া তুলিবেন। কিন্তু ভারতীয় ভান্গরের প্রধান দৃষ্টি ছিল 
এইথানে যে তিনি কেমন করিয়া একটি ধ্যানগৃহীত জীবন্ত ভাবকে 
রূপ দিবেন-_জীবনের পরিম্পন্দে জড় প্রস্তরকে »্পন্দময় করিবেন, 
ভাবের বিক্রুতিতে মু্তিটিকে প্রাণময় করিবেন ।৮--€ ১১১২), , 
“এই ভাবপরিস্ফৃতি বা 62007985100, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মুত্তি 
গড়িবার একটি অত্যাবশ্যক মূল কথা”--€২ পুঃ)॥ , ,, 

“ভারতীয় চিত্রে কেবলমাত্র শরীরসংস্থানের যথাযথ অনুকরণকে 
প্রধান স্থান দেওয়! হয় নাই, শরীরু সন্িবেশের দ্বার] বন্ত্ুটিকে চিনিতে 
পারিলেই যথেষ্ট, চিত্রের যথার্থ লক্ষ্য ছিল প্রাণপ্রদ্দ ধর্মের অনুকৃতির 
দিকে ।”--€২১ পু) উল্লিখিত উদ্ধতি থেকে এই কথাঁটিই বিশেষ 
ভাবে জান। যাচ্ছে যে ভারতীয় শিল্পদার্শনিকরা “অনুকৃতি" শব্দটি 
সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ যান্ত্রিক অনুকরণ বলতে যা বুঝায় সেই অর্থে 
ব্যবহার করেন নি, অনুকরণ বলতে তীর! ধ্যানধুত রূপেরই প্রকাশ 
বুঝাতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থেই আচার্য দাশগুপ্ত মহাঁশয় ভারতীয় 
শিল্পপদ্ধতি সন্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং 
অভিনব একটি তথ্য আমাদের জীনিয়েছেন। এই তথ্যটি, আচার্ষের 
নিজেরই ভাষায়, “অতিবিশ্ময়জনক”। বুদ্ধঘেষের ধন্মসঙ্গনীর 
অট্ঠশা'লিনী টাকায় চিত্রীর চিত্রকল্লপন। সন্বন্ধে যে কথা লেখা রয়েছে-_- 
তাতে “কেবলমাত্র কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ক্রোচের £,6500)6)0-এর 
মূল তন্বটি ক্রোচে অপেক্ষাও সুস্পষ্টভাবে বুদ্ধঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন”। 
বথাম্থানে এর বিশেষ পরিচয় দেওয়া যাবে, এখানে শুধু এই 
কথাটুকুই বলে রাখতে চাই যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় 
শিল্পদার্শনিকরা শিল্পরহস্তের ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন 
এবং ইউরোপে শিল্পতন্বের ক্ষেত্রে যত প্রবণত। দেখা দিয়েছে তাদের 
চিন্তীতেও এ সমস্ত প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। শিল্পন্থির দিকে 
দৃষ্তিপাত করে প্রত্যেক দেশেরই মানুষের মধ্যে গ্রথম এই চিন্তা 
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জেগেছে যে শিল্প আসলে জাগতিক কোনে বিশেষ বস্তুরই অনুরূপ 
রূপ- জাগতিক অভিজ্ঞতার অনুকৃতি। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে জেগেছে যে শিল্প রূপরচনা 
হলেও, রচিত রূপমাত্রই শিল্প নয়, "শিল্পের যে রূপ তা 
আসলে ভাবেরই রূপ। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে শিলপন্ঠি 
রূপরচনা বটে, কিন্কু মূলত শিল্প বিশেষ বিশেষ ভাবেরই রূপ। 
কাব্যশিল্পের দিকে চেয়ে এ সিদ্ধান্ত করার বৌঁক আসতেই পারে। 
আমরা দেখি, ভরত নাট্যকে “লোকবৃত্তানুকরণ” বললেও, তিনিই 
প্রথম রসনিষ্পত্তিকেই দৃশ্যকাব্যের তথা কাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ 
বলে মনে করেছেন; তারই নাট্যশাস্ত্রে--“বিভাবানুভাবব্যভিচার- 
সংযোগাদ্‌ রসনিস্পত্তি” সূত্রে রসবাদের ভিত্তি প্রতিঠিত হয়েছে। 
সমস্ত পারিভাষিক জটিলতা সরিয়ে রেখে রসবাদের তাৎপর্য নির্দেশ 
করতে গেলে এই কথাই বলতে হবে যে, রসবাদী বলতে চাঁন-_ 
শিল্পে বৈশেষিক লক্ষণ হচ্ছে রসরূপ অর্থাৎ ভাবের সমর্থ বা আসশ্বাদন- 
যোগ্য রূপ । ইংরেজীতে--9500588100. 01 16811700, 00076- 
01790101101 19911110, 001606108/61012 ০0: 617106101) বলতে যা 
বুঝায়, রসবাদের বক্তব্যও অনেকটা তাই। উভয়েরই বিশেষ বক্তব্য 
এই যে- শিল্প আসলে ভাবেরই রূপ। 

কিন্তু ভারতে ভরতই একমাত্র শিল্পবিদ নন। কাব্যশিল্ের সংহ্ঞা 
ও স্বরূপ নিয়ে বহু শাস্ত্রী বহু শাস্ত্র রচন। করেছেন। ভরতের সময় থেকে 
আরস্ত করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, সংস্কত সাহিত্যে বহু শিল্পশান্ত্ 
রচিত হয়েছে এবং প্রত্যেক শান্সবিদ্‌ই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। 

ভরতকে ভিত্তি করে সাহিত্যশান্ত্রে একদিকে যেমন রসবাঁদের 
সৌধ গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি, 
ধ্বনি এবং রম্যার্থকে ভিত্তি করে নতুন নতুন মতবাদ গড়ে উঠেছে। 
পঞ্চম শতাব্দীর ভামহ-কৃত “কাব্যালংকাঁর”, ভামহ-পরবর্তা দণ্তীর 
“কাব্যাদ্শ”, অষ্টম শতাব্দীর বামন-কৃত “কাব্যালংকার-সূত্রবৃত্তি” সম- 
সাময়িক উদ্তটের “কাব্যালংকাঁর সংগ্রহ” নবম শতাব্দীর “ধ্বন্যালোক* 
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একাদশ শতাব্দীর মন্মটভট-কৃত “কাব্যপ্রকাশ, এ শতান্দীরই 
ভোজরাজ-কৃত “দরম্বতীকটাভরণ” এহং ক্ষেমেন্দ্রকৃত পকবি- 
কণাভরণ,” ঘাদশ শতাব্দীর রুচক-রচিত “অলংকারসর্বস্ব”, হেমচন্দ্রে 
“কাব্যানুশাসন”, চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্বনীথ-কৃত “সাহিত্যদর্পণ”, 
নগ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথ-কৃত “রসগঙ্গাধর” উনবিংশ শতাব্দীর 
চন্দ্রকান্ত তর্কালংকাঁরের “অলংকারসূত্র--কাব্যতত্ব আলোচনার এক 
বিরাট শোভাধাত্রা। যদিও এই সব মতবাদের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস বিবৃত করার অবকাশ এখানে নেই, তবু 
সংক্ষেপে এদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলে মোটামুটি একটা পরিচয় 
পীওয়া যাবে। পারিভাষিক জটিলতা বাদ দিয়ে, শুধু শিল্পতত্বের 
সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দেখ। যাবে যে, রসবাদ ঝোঁক 
দিয়েছে ভাবের উপরে--প্রকাশ্য বিষয়ের বিশেষত্বের উপরে ; অর্থাৎ 
রমবাদী বলতে চান-__শিল্পের শিল্পত্ব নির্ভর করে সামাজিকের মনে 
ভাব সথশর করার--রসমিষ্পত্তির ক্ষমতার উপরে । অন্যপক্ষে, 
অলংকারবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ এঘং ধ্বনিবাদ, প্রকাশ্য 
বিষয়ের বিশেষত্বের উপরে ধোৌঁক না দিয়ে, ঝৌক দিয়েছে--প্রকাশ- 
ভঙ্গিমার উপরে _প্রকাশ-মাধ্যমের প্রয়োগ-কৌশলের উপরে। 
“কাব্যং গ্রাহমলঙ্কারাৎ” অথবা 'রীতিনণমেয়মাত্মা কাঁব্যস্য” অথব। 
"বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম”, অথবা প্ধবনিরাজ্সা কাবাহ্” যে বিষয়- 
বৈশিষ্ট্যের চেয়ে প্রকাশভঙ্গিমার উপরেই বেশি ঝোক দিয়েছে, এ 
কথা ব্যাখ্য] করে বুঝানোর কোনে প্রয়োজন নেই। তবে ধ্বনিবাদ 
যে রসবাদ ও প্পীতিবাদের ( অলংকারবাদ, বক্রোক্তিবাদ-সহ ) 
সমন্থয়ের চেষ্টা করেছে, ধ্বনির প্রকারভেদ লক্ষ্য করলেই তা বুঝা 
যায়। রসবার্দের অব্যাপ্তিস্থলগুণি ধ্বনিবাদ আত্মসাৎ করতে চেষ্টা 
করেছে-__বস্তধ্বণি ও অলংকারধ্বনির কল্পনাই তার স্পষ্ট প্রমাণ । 
ধ্বনিবাদের মুখ্য বক্তব্য এই যে শব্দাদি সংকেত দ্বার বস্তরূপ, অলংকার 
বা! বাক্‌-চমতকার এবং রস ধ্বনিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্ট । কবিকর্ম 
শুধু রসহছিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্ত ও অলংকার ধ্বননেও পরিব্যাপ্ড। 
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অর্থাৎ কবি বা বাক্‌শিল্লী ভাষা দিয়ে রূপকে বা ভাষকেই ব্যক্ত 
করেন বটে কিন্তু আসলে শিল্পীর এিল্লিত্ব নিহিত থাকে মাধ্যমের 
(মিডিয়াম) চমণ্ডকাঁরজনক প্রয়োগে-ধ্বনিঃহ্রির ক্ষমতায়। শিল্পস্তি 
ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে ছ্জনক্রিয়া হিসাবে, তা 
ধবনির প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং বিষয় হিলাবে__-রূপ ও ভাব। রম্যার্থবাদ 
আরো ব্যাপকভাবে কাব্যের সংজ্ঞ। নিরূপণের চেষ্টা করেছে, ভাববাদের 
বা প্রকাঁশবাদের উর্ধে আনন্দবাদকে স্থাপন করতে চেয়েছে । 

« লুমণীয়ার্থপ্রতিপাদকাঁঃ শব্দীঃ কাব্যম্”-বলে জগন্নাথ 
“রমণীয়তা”কেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন এবং 
“র্মণীয়তা'র সংজ্ঞা! দিতে যা লিখেছেন তাতে শিল্পের সংজ্ঞা আনন্দ- 
জনক প্রকাশ মাত্রেই পরিব্যাণ্ত হয়েছে। “রিমণীয়তা চ লোকোত্তরা- 
হলাদজনক জ্ঞীনগোচরতা” কথাটি প্রণিধানযোগ্য | শিল্প স্বরূপে জ্বীন- 
গোচর অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় এবং ব্যবহারে অর্থাৎ সহদয়হদয়-সংবাঁদে 
-আহলাদজনক । শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্ট-__রমণীয় অর্থ প্রতিপাঁদন করা । 

আঁমর। দেখলাম শ্রীষ্টজন্মের আগেই ভারতবর্ষে শিল্পতব্বজিজ্ঞাসা 
জেগেছে এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-শিল্লের 
স্বরূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। এই আলোচন। পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা যাঁবে-_শিল্পের সং! নিরূপণে আজ পর্যন্ত যে যে বিশেষ 
প্রবণত। দেখ! দিয়েছে, সেই সব প্রবণতা এখানেও রয়েছে । প্রকাশ- 
রীতিকে বৈশেবিক লক্ষণ করে শিল্পের সংজ্ঞা তৈরি করা হবে, অথবা 
প্রকাশ্য বিষয়কে (রূপ বা ভাব বা আনন্দ) ভিত্তি করে সংজ্ঞা তৈরি 
করা হবে--এ সমস্ত! যেমন আজকের আলোচনায় তেমনি সংস্কৃত 
শিল্পশাস্্ীদের আলোচনাতেও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ 
প্রসঙ্গের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। শিল্পের সংজ্ঞা 
বিচার করবার সময় এই সব মতবাদের মূল্য বিচার করতে চেষ্টা 
করব। আবার ইউরোপীয় চিস্তার ক্ষেত্রে কিরে যাওয়া ধাক। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পতত্বচিন্তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে 
প্রখ্যাতনাম! শিল্প-দার্শনিক বেনিডেটো ক্রোচে দেখাতে চেয়েছেন যে 
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এই শতাব্দীতে কয়েকটি নতুন শব্দের অর্থ তাৎপর্য নিয়েই সমালোচকরা 
বেশী মাথা ঘাঁমিয়েছেন কিন্তু শিল্পতন্বের মুল কেন্দ্রে পৌছতে 
পারেন নি, অর্থা “ইমটুইশান”-তত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। ঘা, 
(9869, 11020210900], (97007, 1901176 প্রভৃতি শব্দের টাকা-ভাষ্য 
রচন। করা এবং এঁ শব্দগুলির অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিকপণের 
চেষ্টা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কর! হয় নি। প্রথমত ধরা যাক “ঘর?” 
শব্দটিকে । “1৮ (উইট ) কথাট! তখন বনুব্যবহ্ৃত এবং প্্রতিভা'র 
সমার্থক হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ উইটের সংজ্ঞ। নিরূপণ করতে 
গিয়ে লিখেছেন--40090 087৮ 01 009 ৪00] 10101) 110] 9, 091910 
ঘা৪ 70120061998, 811009 2/00 89818 60 ঠা]0 800 079865 
879 0990100] &00. ৮5৩ 96070801089” ( মণ্ডিও পেল্লেশ্রিনি-_ 
১৬৫০ )। বাল্তাসার গ্রেসিয়ান (১৬৩২) ইট? ও স্যষ্টি- 
প্রতিভাকে সমার্থক করে তুলেছিলেন। তারপর, [19869 ( রুচি) 
কথাটা ব্যবহৃত হয়েছিল সৌন্দর্-সমালো চনার বৃন্তি স্ববপে। টেস্ট? 
যে মনের একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি-_এ কথাটা পথম স্পেনদেশীয় 9190190- 
এর লেখায় ব্যবহৃত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে “ইমাজিনেশীন” 
ব৷ “ফ্যান্দি” শব্দ দুটিও কম ব্যবজত হয় নি, বিশেষ করে ইতালিতে 
খুবই প্রচলিত হয়েছিল। “ইমাজিনেশান, বলতে কেউ কেউ 
বুঝেছিলেন-_আ্যারিস্টটল-কথিত “প্রোব্যাবিলিটি কেউ কেউ 
বুঝেছিলেন-_-৪0. 10091101 2100191908159 0016” নিন্ন 
শ্রেণীর এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি_-যা চেতনায় বস্তপ্রতীতি স্টি করে। 
কেউ কেউ, যেমন ইতালির জনৈক কাঁডিনাল স্ফোরজা পল্লভিসিনো, 
কল্পনাকেই কাব্যের লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছিলেন । কল্পনার তৃষ্ণা 
যে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই আছে এবং কাব্য যে সেই তৃষ্ণাকেই 
মেটায় তার এই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই লক্ষণীয় । ১৬৪৪ শ্বীষ্টাব্ে 
পল্পভিনিনে। কল্পনাবুত্তির স্বাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে উল্লেখযোগ্য 
চেষ্টা করেছিলেন; এই উদ্ধৃতি থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়৷ 
যাবে--কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হুচ্ছে-_- 
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৮0০ 80010 001 0100615121701786 57101108051) 0086 15 6০ 
5875 %/10 500008093, 00৩1, 10091511003 ৪00 901670010 
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(27150915০01 48951166509 01006 ), 


শেষোক্ত পড্ক্তিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কাব্যের কাজ শুধু 
কল্পনা-তৃষ্ণ মেটানো, জ্ঞান দেওয়া বা সত্যের প্রচার নয় । কল্পনাকে 
এতখানি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া-»এতখানি প্রয়োজননিরপেক্ষ করে 
তোলা সূক্মমদর্শশ মনেরই পরিচয়। তবে গোডার দ্বিকে ধিনিই যত 
স্বাতন্ত্য দান ককন না কেন, শেষ পর্যন্ত মূল সিদ্ধান্তে স্থিরভাবে 
ঈীডিয়ে থাকতে পারেন নি, সত্যের ও নীতির মুখ না চেয়ে পারেননি, 
এই লেখকই আবার লিখেছেন-_ 


“48170: 10091 85510200125 1 050112560 001706110115 0090 1 
11161025650 10272101061) 01696111616 501515 55 21011015091 01 0056 
01161) 17101) 005 1001)0 9111055 110 01)9 1595 1801916 010915101) 
06 11951090102 01 500191)51051018 21151178000) 10085070102 
2170, (76160091610 20109801910 [ 50100678100 1619360. 0106 
80111059 91101) 10100 10 00 009 0100291016, 1 00৬ 150 0 
0617701796506 0096 0920 195 06551 01000101005 [0015 ৪32166৫ 
৪1১0 01600] 10115 15100510115 10 561150 591510596 6০ 1106 
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[ “ট টিজ অন্‌ স্টাইল*--( এস্ডেটিকসের ইতিহাস--ক্রোচে )] 

লক্ষণীয়, এখানে পল্পভিসিনো কল্পনাকে মনের অপেক্ষাকৃত হেয় 
বৃন্তি বলে মনে করেছেন এবং কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়াও ষে 
কাব্যের মহ্ত্তর উদ্দেশ্য আছে, সেই কথাই ঘোষণা! করেছেন। সে 
যাই হোক, সব দেশেই এই সময়ে 'কল্পনা'বাদের প্রচার ঘটতে 
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থাকে। কাব্য ষে কল্পনাবৃত্তিরই স্থছি এই ধারণ। অনেকের মধ্যেই 
বদ্ধমূল হতে থাকে । তবে কল্পনা সম্বন্ধে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা 
যেমন অনেকেরই ছিল না, তেমনি সকলেই কাব্যকে কল্পনার 
সি বলে স্বীকার করেন নি। এমন একদল ছিলেন ধার কাব্যকে 
ভাঁবাবেগের স্টটি বলেই মনে করেছেন-মনে করেছেন, বুদ্ধি বা 
যুক্তিবিচার দিয়ে কাব্য রচনা করা যাঁয় না, কাব্যের জন্ম হয় 
ভাষাবেশ থেকে । এই যুগের ধারণা সম্পর্কে বেনিডেটো 
ক্রোচে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা উদ্ধত করেই আমি এ প্রসঙ্গ 
শেষ করছি--প[) 96 06005 ০0 0015 09810] 10981 
290100 708 01691) 106106190. ছা100) 10) আআ আ10610 6986০, 
ঠ9869 চম100 1901170 ৪/00. 166110 ডা) 1186 80091090- 
810108 01. 100190100, অর্থাৎ এই যুগের লেখায় কল্পনাকে 
বাক্চাতুর্ষের সঙ্গে, বাক্চাতুর্ধকে রসরুচির সঙ্গে, রসরুচিকে আবেগের 
সঙ্গে এবং আবেগকে কল্পনার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। 
মোট কথ! ক্রোচে বলতে চেয়েছেন, এই যুগের চিন্তাশীলরা শব্দগুলির 
তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পাঁরেন 
নি; তাদের কাছে শব্দগুলি ছিল 4৭178008, 1008 700169” । আগেই 
বল! হয়েছে-ক্রোচের কাছে শিল্পতত্ব মূলত কল্পনাতত্বই--কল্পনার 
স্বরূপ নিরূপণের সাফল্যেই শিল্পতত্ব-জিজ্ঞাসার পরিপুরণ। কিন্তু 
শিল্পতন্ব ধাদের কাছে সৌন্দর্যতত্ব, তাঁরা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের 
চেষ্টার দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এই যুগের 
দার্শনিক চিন্তায় অতিপ্রাকৃত সন্ভায় বিশ্বাসী এবং আনুষঙ্গিক 
অন্ুসিদ্ধান্তে আস্থা একেবারে ছিল না এমন নয়; তবে এ কথাও মনে 
রাখতে হবে এই যুগে একদিকে বুদ্ধিবাদ (3106919060911870 ) 
অন্যদিকে প্রত্যক্ষবাদ (91710171081157 ) মাথা! তুলতে থাকে এবং 
সৌন্দর্য প্রভৃতির আলোচনা এই সব দ্রার্শমিক প্রবণত। দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
হুয়। একদিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্তে ( ১৫৯৬-১৬৫০ ), 
স্পিনোজা! ( ১৬৩২-১৬৭৭), লাইবনিতস € ১৬৪৬-১৭১৬) অম্ত- 
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দিকে প্রত্যক্ষবা্দী বেকন, হুবস্, লক প্রমুখ । একের চে সৌন্দর্যকে 
198802 12 00১9 10200 01 199118,-রূপে অথবা % 001710990 
1020 ০£ 176611129009+রূপে ব্যাধ্যা ,করা; অন্যের চেষ্টা 
সৌন্দর্যকে অনুভূতিগম্য বিশেষ রূপোপলব্ধি-_-রূপের আধারে ভাবের 
(1991106) অভিব্যক্তি--বূপে দেখা। অতিপ্রাকৃতবাদীর দঙ্গে 
বুদ্ধিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদীর পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও 
€:88800+ অথব|। £991178-কে নিরপেক্ষ সত্তায় প্রতিঠিত করার 
প্রবণতা অবশ্যই লক্ষণীয়। তাই বলে বুদ্ধিবাদীদের সামান্তবার্দী ব৷ 
অতিপ্রাকৃতবাদীদের উত্তরাধিকারী এবং প্রত্যক্ষবাদীদের বিশেষবাদী 
বা প্রকৃতিবাদীদের উত্তরাধিকারী ,বলে মনে করা ঠিক হবে না_ 
বোসাঙ্কের সেই সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণ করা যাঁক-- 
80 16 ০0010 006 05 700951016 €0 1091001 006 100511৩৩- 

91151 5019001 ০1 (1)00£1%6 95 6106 11617 0? 05 10117191 01 

500811050015] 00100 06 5155 500. 015 581152010051150 01 

+8100011102155 55 006 17910 0£ 005 15061 01 0761917 172.00181 

00100 01 ৮15%/ ১, , 5 2010005 51006£ 19985010০01 16511061855 

5126 00010 00৩ [01802 ০ 0) 9005102500151 2100 910091 01 

(11607, 25917. 10729 195 10061016060 1000 2 001615 05৮৫91 

57316170,---2, 115, 

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পতত্বের ধারণা অতীত চিন্তা থেকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি। প্লেটোর ধারণা, আযারিষ্টটলের ধারণা, 
প্লটিনাসের ধারণা, নতুন কল্পনাবাদের ধারণা-_-এমনি বিভিন্ন সংস্কার 
ব৷ প্রবণতা এই সময়ের চিন্তায় লক্ষ্য করা যাঁয়। 

মোটাযুটি এই সব প্রবণতা নিয়েই সপ্তদশ শতাব্দী অস্টাদশ 
শতাব্দীতে বিবর্তিত হয়। এখানেই কল্পনাবাদ ও দৌন্দর্যবাদ 
বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং শিল্পতব্ “ঈীস্েটিক” নাম ধারণ করে । 
এই শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি জার্দীনির বোমগাটেন 
ইতালির জামবাতিস্টা ভিকো এবং জার্মানির প্রখ্যাত দার্শনিক কা্ট 
ও তীর দহকিগণের বক্তব্যের দামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা! করছি। 


৬২ শিল্নতত্বের কথা 


গটুলিয়েব বোমগার্টেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক উল্‌ফের শিষ্বা। ইনিই 
প্রথম (১৭৩৫) ঈস্েটিক শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ১৭৫* “ঈস্থেটিক” 
নাম দিয়ে বির(ট একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বৌমগাটেনের 
কাছে ঈন্ছেটিক হচ্ছে--8010000 01 56180[5 00108010080693..% 

অর্থাৎ ঈশ্েটিকের আলোচ্য-_ 

ইন্জরিয়গৃহীত প্রতীতি, কলাতত্ব, অবর বা চিন্তেতর জ্ঞান, সৌন্দর্য 
বোধ প্রভৃতি বিষয়। ঈস্থেটিক স্বতন্ত্র শান্ত, কারণ তার আলোচ্য 
বিষয়ও ন্বতন্তর। এই শান্ধের উদ্দেশ্টু-_-ইক্ড্রিয়লকধ রূপের পরাদর্শ তথা 
সৌন্দর্যের স্বরূপ (001011000 ) নিরূপণ করা। কাব্য কল্পনায়-গড়া 
--বিশেষের রূপ । যত বিশেষত্ব তত কাব্যত্ব। ক্রৌচের ভাঁষ্যের ভাষায় 
বল! যাঁক-- 


+15020051 16101656100511005 216 001700560 ০01 10195105056, 
0150111000659 01071 1 10661190649 006 0096610৭111 268161 
117৩ 09161170110201010 006 61656610106 0০96115 ) 17015100 415,815 
11511 709601091 ) 109861091 8150 216 1106 100865 01: [31)9106551225 
৪5 ৮1611 ৪১ 911 01026 21000115105 0১ 006 5611965,--12 978, 


এই প্রলঙ্গেই বলে রাখা যাক--বেনিডেটে। ক্রোচে বৌমগার্টেনকে 
ঈশ্থটিক শাস্ত্রের জশক ব'লে মর্ধা1 দিতে চাঁন নি এবং চাঁন নি এই 
কারণেই ষে তিনি কল্পনা ও বুদ্ধির মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে 
পারেন নি এবং ইন্দ্রিয়লন্ধ প্রতীতির সঙ্গে 10:6906০,-অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ বিশেষণটি যোগ করলেও, (লাইবনিৎসের ০1118 
_-ন্থম্পষ্উ--স্মরণীয়) কল্পনার স্বাত্ত্য এবং ্বযংসম্পূর্ণতাধারণা করতে 
পারেন নি- বুদ্ধিবাদের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ক্রোচের 
ধারণা--4380 1107 169 61019 200 168 9196 06910161018 
138 807581600+5 46887960 15 0059190. 100 09 7000]7 0: 
8/0010016য &00. 00201002001808, ( চ, 218) 


ক (505671118 00801001015 561510196, 0560112 11061511000 ৪1 (1017) 
80051910616 10061101815 [981016 696101701, 215 80910811810101015 ) 


শিল্পাতত্ব আলোচনার ধারা গা 


তাঁর মতে শ্ীম্েটিকের জমক জার্মান বোমগার্টেন নন, ঈস্থেটিকের 
জনক ইতালীয় জাম্বাতিস্তা ভিকো। ভিকোর মধ্যেই প্রথম 
বৈপ্লবিক চিন্তা দেখ! যায়। ভিকোর ্রন্থ 430192059 100059%, 
বোমগার্টেনের গ্রন্থের দশ বৎসর আগে, ১৭২৫ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
হয়--এই ঘটনাটি যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় এই যে ভিকোই 
প্রথম কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করেন। কল্পনা ষে 
জ্ঞানাত্িকা ব্যাপার এবং বিশেষ একপ্রকার জ্ঞ।নব্যাপার-_ন্বাধীন 
স্গতন্্ এক আত্মিক ব্যাপার, তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। 
কাব্য জ্ঞানা তিক! ব্যাঁপারের স্ি না ভাবাবেগের স্টি ? ইতিহাসের 
ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য কোথায় ?--এই প্রশ্নগুলির 
(ক্রোচের মতে অমীমাংসিত ) আলোচনায় ভিকো নতুন আলোকপাত 
করেন। যে মূলসূত্রের ভিত্তির উপরে ভিকে! তার চিন্তাকে দাড় 
করিয়েছেন__ক্রোচের উস্থেটিকের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা 
উপস্থাপিত করা যাঁক-_ 


11610 2৮ 6190 168] ড/10)0806 15105 25216 7 10651 0150 
চ600176 2%/815 ৮/101) ৪, 06910010960 2100 7108190. 5001, 1118115 
1067 19150 ৮161) 21) 010015151090 01007 105 81001011510 
15 01)9 01100111501 1006610৭]1 56106512095 51711) 21619710600 
172 52%52 91 725520%5 22 416/29/5 7 010611116 00616100 [ি0া2 
[11105001310] 961)619095 11010) 210 001100601১7 727?2/29% 
£%/০%2% 141579% 71161006005 15051 82019500005 
11621] 00 01011) 00310019016) 11১6 009/2105 106 8%276752 
$/1)116 0116 00101 10255 10015 01 2577227%2/ 0)610015 0069 
210010201) 0176 £%27227444, (67221 9 


এই উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এইগুলি__ 

(ক) প্রথম অবস্থায় মানুষ অনুভব করে কিন্তু অনুভব সম্বন্ধে 
কোনে! চেতনা! তার থাকে না। 

(খ) দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব সম্বন্ধে সচেতন হয়, কিন্ত 
সেই চেতনার সঙ্গে আবেগ-আন্দৌলন মিশে থাকে। 


৬৪ শিল্পতত্বের কথ! 


(গ) তৃতীয় অবস্থায় মানুষ শীস্তভাবে অর্থাৎ নিরাবেগ চিত্তে 
ভাবনা করে। 

(ঘ) কাব্যিক বাঁকা গঠিত হয় 809 89080 ০৫ 09892008 
800. 8790610718”---অর্থাৎ আবেগের বৃত্তি থেকে । 

() দার্শনিক বাক্য গঠিত হয় 29190600. 6020981 
190100117881017”--অর্থাৎ সবিকল্পক চিন্তা থেকে । 

(5) দার্শনিক বাক্য তত “সত্যবাদী হয় যত সে 'সাসান্ত'কে 
ব্যক্ত করে। , 

ছে) কাব্যিক বাক্য তত নিশ্চিত বা বাস্তব হয় যত সে 
“বিশেষ কে বাক্ত করতে সমর্থ হয়। 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে_চেতনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
কাব্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই পর্যায়ে চেতনা আবেগবিযুক্ত নয়-_ 
আত্মা বিচলিত ও উত্তেজিত ( 06701093 ৪00. %2169৮60 )। এই 
পর্যায় ক্রোচের মতে--400901079659 00989 01 00209- 
0100809889৮ _কল্পনার স্তর । সবিকল্পক চিন্তার সঙ্গে কল্পনার মৌলিক 
বিরোধ রয়েছে, ভিকো। তা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, লিখেছেন-_ 
“তন্বচিস্তা ও কাব্যের মধ্যে স্বাভীবিক বিরোধ রয়েছে । তত্বচিন্তা মনকে 
শিশুসুলও সংস্কার থেকে মুক্ত করে, আর কাব্য মনকে সেই সংস্কারের 
মধ্যে মগ্ন করে দেয়। তব্বচিন্ত। ইন্ডরিয়ের ধারণার স্তর অতিক্রম করতে 
চায়, আর কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়কে কূপ দেওয়া । 
তন্বচিন্তা কল্পনীকে ছূর্ববল করে, কাব্য কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, 
তব্বচিন্তা চেতনাকে রূপবিমুক্ত করে গৌরব বোধ করে, কাব্য গৌরব 
করে চেতনাকে রূপময় করে তুলে। এই কারণেই তন্বচিন্ত 
স্বভাবতই নেব্যক্তিক হয়। আর কাব্যের উদ্দেশ্য ততই সিদ্ধ হয় 
যত সে ধারণাকে রূপময় করে তুলতে পারে। মোট কথা, তন্বচিন্তা 
চেষ্টা করে পণ্ডিতদের মধ্যে আবেগ সম্পর্কশূন্য সত্য জ্ঞান উদ্বোধিত 
করতে আর কাব্য চেষ্টা করে অশিষ্টদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা 
স্ষ্টিকরে সৎকাজে প্ররোচিত করতে”**'***“কবির! হুচ্ছেন মানব- 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধারা ৬৫ 


সমাজের ইন্দ্রিয় আর দার্শনিকরা হচ্ছেন মন্তিক্ধ 1” (ক্রোচের 
ঈস্ছেটিক গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ |) 

যে পরিমাণে বিচীরবুদ্ধি। দুর্বল হয় সেই অনুপাতেই কল্পন। 
প্রবলতর হয়ে থাকে । চিন্তাকে ছন্দ্বোবন্ধে* গ্রকাশ করা যেতে 
পারে বটে, কিন্তু তা করলে “কাব্য” রচনা কর! যায় না। তন্বকথা 
ছন্দে লেখ হলেও তন্বই থাকে । যে সব কবি নারীর সৌন্দর্য ও 
মাধুর্য সন্বন্ধে মননাতক শ্লোক রচনা করেন ভারা হচ্ছেন আসলে 
দীর্শনিক--তীর। ছন্দোবদ্ধ ভাষাতে বা ছভায় যুক্তিবিম্তাস করেন। 

ক্রোচে বলেছেন, ভিকে। কলার ও বিজ্ঞানের পার্থক্- কল্পনার ও 
মননের পার্থক্য--বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। 
কাব্য এবং ইতিহাসের পার্থক্য সঁত্বদ্ধেও ভিকো যে চিন্তা করেছেন 
তা উল্লেখযোগ্য । আযনিস্টটল এ সম্পর্কে যে আলোচনা 
করেছিলেন তার সঙ্গে ভিকোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মেলে না। 
ইতিহাসের চেয়ে কাব্য অধিকতর দীর্শমিকতাময় বটে, কিন্ত 
এ কুখা সত্য নয় যে ইতিহাসের প্রকাশ বিষয় “বিশেষ, আর 
কাব্যের বিষয় “সামান্য” । কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সাধর্ম 
রখেছে ত। রয়েছে এখানেই যে উভয়েই আদর্শায়িত (1১2 ),- 
উভয়েই “সামান্য'কে ভাবনা! করে, অতএব কাব্য ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ 
মূলত এক--এ কথা সত্য নয়। সর্বোতুকৃষ্ট কাব্য হবে “সম্পূর্ণ 
আদর্শায়িত' (20117 19981); আদর্শের দ্বারাই কবি অবাস্তব 
বস্তকে “সত্য” করে তথা চিরস্তন এবং সাবজনীন করে তোলেন। 

ভিকোর মতে ইতিহাস ও কাব্য মুলত একই। প্রথম কবিই 
ছিলেন প্রথম এঁতিহাসিক--তার কাব্যের কাহিনী ছিল বাস্তব 
ঘটনারই বিবরণ; হোমার যেমন [ছিলেন একাধারে কবি ও 
এঁতিহাসিক। কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং এঁতিহাঁসিক সকলেই 
সত্যকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। কাব্য দেয় কল্পনাময় চিত্র, 
বিজ্ঞান ও দর্শন দেয় বুদ্ধিগ্রাহ্হ সত্য এবং ইতিহাস দেয় “নিশ্চয়'-চেতন। 
(00:080803.877989 ০01 001616099 )। 
কউ ১৮৫ 
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ক্রোচে আক্ষেপ করে বলেছেন--যিনি “উঈচ্ছেটিক' শাস্ত্রের প্রকৃত 
জনক তাকে লৌকে বিশেষ করে 'ইতিহাস-দর্শনের প্রবর্তক বলেই 
জানে এবং যতখানি মধাদ1 বা গুরুত্ব ভিকোর প্রাপ্য তা তাকে 
দেওয়া হয় নি। তাই বলে ভিকে। যে সমালোচনার উধের্ব তা 
নয়। ক্রোচে দেখিয়েছেন--ভিকো মূলসূত্র আকড়ে থাকতে 
পারেন নি, মাঝে মাঝে ভূল করে বসেছেন। “কবিতার প্রধান 
উদ্দেশ্য অভ্ঞদের সদাচাঁর করতে শিক্ষা দেওয়া”, বা সহজবোধ্য 
গলের ভিতর দিয়ে প্রবল আবেগ উদ্রেক করা'--এ সব সিদ্ধান্ত 
ভিকোর মুলসূত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই খাপ খায় না। স্থনীতিবাঁদী ও 
আবেগবাদীদের কক্ষে প্রবেশ করা৷ আর মুলসূত্র অর্থাৎ কল্পনাবাদ 
থেকে দূরে সরে যাওয়া একই কথা । 

তারপর ভিকো “কল্পনা-সাঁমান্যঃকে (1700801090150 01015918818) 
অসম্পূর্ণ “দামান্য” বলেই গণ্য করেছেন অর্থাৎ নিরপেক্ষ সম্পূর্ণতার 
মর্যাদা দেন নি। তৃতীয়ত, পারিভাষিক শব্দগুলিকে একই অর্থে 
সব সময় প্রয়োগ করেন নি। যেমন ৪6089/0100, 700611)077, 
1709/21178,01012, 1 প্রভৃতি শব্দ স্থনিদ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন নি। 
439088000-কে কখনও আত্মিক ক্রিয়ার বাইরের ব্যাপার, 
কখনও ভিতরকাঁর ব্যাপার বলে গণ্য করেছেন। কবিদের কখনও 
মানবসমাজের কল্লনাবৃত্তি, কখনও “ইন্দ্রিয় (99108801010 ) বলেছেন 
কল্পনীকে বলেছেন বিগলিত স্মৃতি 0119090. 1716100:” | সে যাই 
হোক, ক্রোচের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পতন্ব-চিন্তায় ভিকোর দান 
অসামান্য ; এমন কি স্তুবিখ্যাত কান্টের চিন্তার চেয়েও অধিকতর 
পরিপাটি 


12100 575 20 0006 01011162100 1655 93000655100] (17910 
(০0০ 10 (020 106 75 01021)15 60 ৪0917 28 0000105 
9019508101018115 0065 2100 91021015 2150 10 0159 1115 01109051005 
1105 109095921 8751610 2100 011107,5 

€ 2659060০700, 859 ) 


তবে এটুকু স্বীকার করেছেন ভিকোর পরে একমাত্র কান্টেরই ছিল-- 
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702] 89908196159 090108”-যর্দিও কান্টের আগে ইতালিতে, 
জার্ধানিতে, ইংলগ্ডে এবং অন্যান্য দেশে শিল্পতন্ব নিয়ে অনেকেই চিন্তা 
করেছিলেন । এই সব চিন্তাশীলদের মধ্যে ইত]লির এ. কোন্টি, এম, 
সিস।রোন্তি (0০3:০801), বেন্তিনেল্লি ও পেগানে জি. স্প্যালেট্ি প্রভৃতি 
জার্পানির বৌমগাটেন-শিষ্য জি. এফ. মেইধের এম. মেণ্চেলসোন্‌, 
বাইডেল, ফেবার, স্ুত্জ, বট, বেস্টেনরাইডের, শেরডাহেল, কোনিগ্‌, 
গ্যাংগ, মেইনাস, স্বট্‌, এখাবহার্ড, জে, জি. সথলজের (স্্ইস ), কার্ল 
হেইনরিক্‌ হেডেন রেইক, জে. জ্তি হার্ডার, গটশেঙ, বিনকেলম্যান 
মেংগস্, নোঁসউ হাট, মেধার, গেটে প্রমুখ ; ফ্রান্সের এবি বাত 
(4১৮ 1386০), ইংশগ্ডের হোগার্থ, বর্ক, লর্ড কেইম্‌স্‌, রেনল্ডস্‌ 
হেনরি হোম্স প্রভৃতি বিশেষশ্াবে উল্লেখযোগ্য । বলা বাভুল্য, 
উল্লিখিত চিন্তাশীলদের সংখ্যা মোট সংখ্যাব অংশমাত্র এবং সকলের 
সনরকম চিন্তার পবিচয় শিল্পতন্বের বিস্তাগিত ইতিহাসেও সবটুকু 
পাওমা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে এ কথ।ও আর একবার স্মরণ কর দরকার ক্রোচে 
মেমন শিল্পতব্ জিজ্ভীসাঁকে কল্পনা স্ববপ শিবপণ ব্যাপারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করতে চেঞ্টা কবেছেন, খোসাঙ্কে প্রমুখ তন্বচিন্তা-নিচারকরা 
তেমনি শিল্পতত্ব জি্ঞাসাকে সৌন্দর্যের স্ববপ নির্ধারণে পর্যবসিত 
করেছেন। ক্রোছে খুঁজে খুজে দেখেছেন কে কোথায় শিল্পকে 
কল্পনার স্ট্টি বলেছেন, কল্পনাকে বুদ্ধিশিবপেক্ষ স্বতগ্ জ্ঞানবৃত্তি 
বলে স্বীকার করেছেন, ইন্ড্রিয়োপলদ্ধি এবং বুদ্ধিবিচার থেকে কল্পনাকে 
পৃথক করে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানব্যাপার বলে মযাদা দিয়েছেন। 
চিন্তাশীলদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে কল্পনার এই স্ববপ 
উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং উপলদ্ধি করে মুলসূত্র অনুসারে সব 
প্রশ্বের সঙ্গত সমাধান কর্সেছেন, ক্রোচের মতে, তিনি সেই পরিমাণে 
শিল্পতত্ব দর্শনে কৃতী হয়েছেন। কল্লনাতত্ব থেকে যিনি যতদরে 
ন্নয়েছেন তিনি তত অকৃতী। অন্যপক্ষে ধারা সৌন্দর্যবার্দী তীর! 
খুঁজে খুঁজে দেখেছেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কে কি দিয়েছেন এবং মেই 


৬৮ শিল্পতত্বের কথ 


সংজ্ঞাকে শিল্পের জগতে কি ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য 
সৌন্দর্যবাদী কখনও ভাববার দিকে কখনও বা রসবাদের দিকে 
কোক দিয়েছেন। অর্থ সৌন্দর্যকে কখনও ভাঁব বা "আইডিয়া-- 
সাপেক্ষ, কখনও আবেগ-সাপেক্ষ করে দেখেছেন। 

টলস্টয় তার “শিল্পের স্বরূপ কি” (ডে1096 1৪ 2 ?)-গ্রন্থের তৃতীয় 
অধ্যায়ে পূর্বপক্ষ হিসাবে অক্টাদদশ শতাব্দীর এবং উনবিংশ শতাবীর 
উল্লেখযোগ্য শিল্পতত্বদর্শীদ্দের যে সব মত সংগ্রহ করেছেন, তা লক্ষ্য 
করলেই শিল্পতত্ডের মোটামুটি ইতিহাস জান! যাবে। আমরা দেখি, 
বোমগার্টেনকেই (১৬১৪-১৭৬২) টলস্টয় ঈস্থেটিকসের প্রতিষ্ঠাতা 
বলে স্বীকার করেছেন। বোমগার্টেনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন-_ 
নৈয়ায়িক জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে সত্য, “শৈল্পিক বা প্রাত্যক্ষিক' 
জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে “সৌন্দ। সৌন্দর্য হচ্ছে পরমসত্বার 
পূর্ণতারই অসীম প্রকাশ_-প্রত্যক্ষ উপলন্ধি। সত্য হচ্ছে 
বুদ্ধির-সাহায্যেপাওয়৷ পরমসন্তা বা পূর্ণতা, মঙ্গল হচ্ছে নৈতিক 
ইচ্ছার দ্বারা পরমকে উপলব্ধি করা, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য আনন্দ 
দেওয়া! এবং বাসনা উদ্রিক্ত করা। (কান্টের সিদ্ধান্ত থেকে 
এ সিদ্দীন্ত তিন্ন।) যেহেতু প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের চরম 
বিকাশ, শিল্পেরও চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে অনুকরণ কর।। 
বোমগার্টেনের অনুগামীদের মধ্যে, 12100 00801590000, 
[7109078910. প্রভুতি সুন্দর এবং আনন্দকরের মধ্যে পার্থক্য কল্পন। 
করণেও, উল্লেখযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত কেউ করেন নি। 
বৌমগাঁটেনের পরে পৃথক ধারণা পাওয়া যাঁয় স্বুলজের (১৭২০-১৭৭৭), 
মেগডেলশোন্‌ (১৭২৯-১৭৮৬ ) এবং মোর্রিৎসের সিদ্ধান্তের মধ্যে। 
স্বন্দর এদের কাছে শিব-সাপেক্ষ। সুন্দর হচ্ছে তাই যা শিব-চেতন। 
অর্থ। মঙ্গলাবেগকে জাগিয়ে দেয়-_বাড়িয়ে দেয়। মেগ্ডেলশোনও 
মনে করেন শিল্পের উদ্দেশ্য নৈতিক পূর্ণত৷ সৃষ্টি করা, স্ন্দরের 
তথা সত্যের ও শিবের ধ্যান করা। এই দলের ধাঁরা, তারা মনে 
করেন--নুন্দর দেহে সুন্দর আত্মার অভিব্যক্তিতেই আদর্শ সুন্দরের 
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প্রতিষ্ঠ।। বোমগার্টেনের কাছে_ _সত্য-শিব-সুন্দর ছিল পরমসত্তীর 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এদের কাছে সত্য-শিব-স্থন্দর একাকার । কিন্তু 
পরব্তা দার্শনিকরা এ মত মানেন নি। 

বিন্কেলম্যান ( ঘ006]107901--১৭১৭-১৭৬৭ )1। ত্য 
ও শিব থেকে স্থুন্দরকে সম্পূর্ণ পূথক করেছেন । তার মতে 
শিলের একমাত্র লাজ সৌন্দর্য স্ষ্টি করা এবং এই সৌন্দর্য 
তিন প্রক।র-_(ক) গঠনের সৌন্দর্য, খখ) ভাবের সৌন্দর্ষ, গে) প্রকাশের 
সৌন্দব ( তৃতীয়টি গঠনসৌন্দর্য ও ভাঁবসৌন্দর্ষের উপরে নির্ভর করে )। 
শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে--প্রকাঁশের সৌন্দর্য (৮9%০$ ০৫ 


9%)708910]) )। লেসিও, হার এনং গ্যেটেও অনেকটা! এই ধারণাই 
পোষণ করতেন। 


ইংলগ্ের শ্য।প্টস্বেরির (১৬৭০-১৭১৩) মতে যা স্থুমমঞ্জন ও 
নৃষমীময় তাই স্তরন্দর, য। সুুসমঞ্জস ও স্থযমাময় তাই সত্য এবং 
যা যুগপৎ সুন্দর ও সত্য তা অবশ্যই মঙ্গলময়। জীশ্বরই পরম সুন্দর 
এবং ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময় । 

হাচিসনের (১৬৯৪-১৭৪৭) মতে-_শিল্লের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি 
করা। সৌন্দর্স্টি বলতে, সমতা ও বিচিত্রতার বৌধ উদ্রেক কর! 
বুঝায়। শিল্প-বোধ বিশেষ একটি অগ্রেক্ডিয় (10169709] 88789) 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । নৈতিক চেতনার সঙ্গে এঁ ইন্ড্রিয়ের 
ব। বৌধের বিরোধ থাকতেও পারে। অর্থাৎ সুন্দর হলেই যে 
মঙ্গলময় হবে এমন কোনে! কথ নেই । 

লর্ড কেইম্সের (১৬৯৬-১৭৮২ ) মতে-_য প্রেয় বা আ*ন্দজনক 
তাই নুন্দর। সৌন্দর্য উপলদ্ধি করা যায় একমাত্র “রুচি'র 
€ 09969) দ্বারাই । 

বার্কের (১৭২৯-৯৭৯৭ ) মতে-_শ্ুন্দর এবং মহীয়ানকে রূপ 
দেওয়াই শিল্ের লক্ষ্য। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির এবং সমাজের প্রেরণার 
মধ্যেই সৌন্দর্যচেতনা ও মহন্ববৌধ নিহিত থাকে । এই বৃত্তি ছুটির 
উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাঁবে, ব্যক্তির সাহায্যে জাতি রক্ষা! 


৭৩ শিল্পতত্বের কথা 


করার উপায় হিসাবেই তাবা এসেছে । আত্মরক্ষ।র জন্য চাই 
দেহকোষের পরিপোষণ, বিপত্তি থেকে রক্ষা এবং যুদ্ধ, আর 
সমাজের জন্তা চাই পান্ষস্পরিক আদান পদান এবং আন্মগ্রজনন। 
আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের উৎস থেকে এসেছে মহত্ব চেতনা এবং 
সহযোগিতা ও আল্মগ্রজননবুণ্ডি থেকে জন্ম নিষেছে সৌন্দর্যবোধ। 

ফ্রান্সের-পিষেরি আক্দে (72০০ 40019) এবং বাত, 
(7396৮990%) এবং তদনুগাদী দিদেরো, এলামবাট, ভলতেয়ার 
প্রভৃতি । পিধেরি আন্দ্রের (১৭৪১) মতে সৌন্দর্য তিনপ্রকার-__ 
(ক) দ্রিব্য, (খ) প্রাকৃতিক, (গ) কল্লিত ব| কৃত্রিম। বাত্র মতে 
প্রকৃতিক সৌন্দযকে অন্রকরণ করাই শিল্পে লক্ষ্য এবং শিলের 
উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। * দিদেবোর আভিমতও অন্ুবপ। 
ইংরেজদের মতে। কর।সী তম্ববিদরাও মসৌন্দঘকে কচিফ্কাপেক্ষ বলে 
মনে করেছেন। এই কুচি বা রসবোধ নিষম-শিধন্ত্িত নয। দর 
এলামব।ট এ৭ং ভঞ্তেযাঁরও এই মত পোষণ করেছেন । 

ইতাপ্ব পেগানোর মতে শিল্পগচনা আসলে ইত্ত বিক্ষিপ্ত 
সৌন্দর্যকে একত্র করার চেস্টা । বূসকচির সামর্থ্য থাকলেই তা কণা 
সম্ভুন এসং শ্ষম একটি সমগ্র কপ ঠৈধি করতে পারার শামই 
শিলিপ্রতিভ।। হুন্দব ও শিব ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। মঙ্গলের 
বক্ত বপই সৌন্দৰ এবং মঙ্গল হচ্ছে অস্তরতপ সৌন্দব। মুখাতোবি 
(১৬৭২-১৭৫০) এবং স্প্যালেণ্ডি (১৭৬৫) বলেছেন-_শিল্প হচ্ছে 
আত্মরক্ষা মুপক এবং সমাঁজরক্ষ।মুলক অহমিকারই অভিব্যক্তি 
(92081951021 ৭017520101 )1 ডাঁচ লেখকদের মধ্যে, হেমস্তেরহুই 
(17970১6971)015--১৭২০ ১৭৯০ ) উল্লেখযোগ্য । জার্মানির শিল্প- 
তত্বখিদর্দের উপবে, বিশেষ করে গোটের উপরে তার প্রভাব 
লক্্ণীয়। তাঁর মতে-__যা যত বেশি আনন্দ দেয় তা তত বেশি 
স্থন্দর এবং বেশি আনন্দ দম তাই যা অতি স্ল্পকাঁলের মধ্যে বেশি 
সংখ্যক প্রতীতি (1১076760258 ) জাগাতে পারে। এই কারণেই 
সেন্দর্ষসস্তোগে মানুষের জ্ঞানবৃত্তি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়। 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধার! ৭৯ 


এইবার অফ্টাদ্নশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের 
(১০২৪-১৮০৪) দানের কথা স্মরণ করা যাক। কাণ্টের চিন্তা, 
টলস্টয়ের মতে--:0৪দদ 0.99609610 61790: এবং “07102 1001 
01790 91 0610618 01905 0) 108 0018 007008108107. ০ 
098065 8/20. 09020800090] 01 9৮৮ 19917 2000010%9 60 
অর্থাত অভিনব চিন্তা এবং সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা এত স্পষ্ট করে 
কাণ্টের আগে কেউ করেন নি। বোসাঙ্কের মতেও কাঁণ্টে এসেই 
10719. 101001917) 01000106 60 ৪, [0008%-_-সৌন্দর্যের স্বরূপের 
লক্ষ্য ভেদ করা হয়েছে । কিন্তু বেনিডেটো ক্রোচে এই সব 
সমালোচকদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। জার্মান দৃপ্টিকোণ 
থেকে যে সব শিল্পতত্বের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাঁদের কটাক্ষ 
করে ক্রোচে লিখেছেন-_-এ কথা সত্য বটে যে জার্মানদের মধ্যে 
কাণ্টের আসন খবরই উচ্চে, কিন্ু নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হুলে 
দেখা যানে শিল্পতন্বের ইতিহাসে কাণ্টকে ধত বড় বলে জাহির 
কর] হয়ে থাকে, কাণ্ট তত বড় নন, তিনি ৭1638 ৪0.0993810] 
00৮0 1০০৮ এবং এমন কোনো! তন্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি 
যা 45909690012] 0০৮ এবং তিনি 48:289019 2150 60 819 
115 020021)69 0179 10609992077 8960107 0000 ৮121077 1 
উলফ বা বোমগা্টেন যা বলেছেন, কাণ্ট তার চেয়ে বেশি কিছু 
বলেন নি। বিশেষ করে তার গোড়ার দিকের বক্তৃতা বা 
লেখ।গুলি-_-4738010009/001)197 70006 20. 91101016”। ক্রিটিক 
অফ জাজমেণ্ট'-গ্রন্থের আলোচনা ৩--40390070875001810 01808 
70500. 1060 % 1016116710০.” | কাণ্ট কখনও বুদ্ধিবাদদের বন্ধন 
(17769119068811910 700170 ) কাটাতে পারেন নি এবং কল্পনার 


স্গরূপ ধরতে পারেন নি-- 
44801900100 ০0100519001 102)090110501010 ৮5581701191 
101178 00 0805 57১16100 200 1015 [01)119301)15 091 105 
50)1116.5 


আত্মার তিনটি বৃত্তি তিনি স্বীকার করেছেন--(ক) জ্ঞানবৃত্তি, 


গং শিল্পতত্বের কথ। 


€খ) বেদনাবৃত্তি বা অনুভববৃত্তি, গে) কামনাবৃত্তি। এদের মধ্যে 
কল্পনার কোনো স্বতন্ত্র স্থান নেই। কল্পনীর স্থান অনুভবের কক্ষে । 
অনুকতিধ্মী (1০010000016 ) কল্পনার বা ভাবানুষজধর্সী 
(88800180159 ) কল্পনার ধারণার মধ্যে তার কল্পনার ধারণ! সীমাবদ্ধ, 
স্জনক্ষম কল্পনার (01096%9  11000/0111861010 ) অর্থাৎ খাঁটি 
কল্পনার ধারণ৷ তাঁর ছিল না। বুদ্ধিনিরপেক্ষ অর্থাৎ নিবিকল্পক 
জ্ঞানাত্মিক। ক্রিয়া সম্বন্ধে কান্টের যে একেবারেই কোনো ধারণ। 
ছিল না সে কথা অবশ্য বলা চলে না। “ক্রিটিক অফ পিওর রিজন, 
এবং ট্ট্যান্সেনডেন্টাল ডকট্ট্রন অফ এলিমেন্টস” নাঁমক গ্রন্তে কাণ্ট 
এই জাতীয় আত্মিক ক্রিয়ার অন্তিত্ব নির্দেশ করেছেন। বিষয়ের 
সঙ্গে বিষয়ীর সম্নিকর্ষ ঘটলে বিষয়ীর মধ্যে বিষয়াকার প্রতীতির 
স্থষ্টি হয়। এই প্রতীতি নৈয়ায়িক চিন্তার ফল নয়-__নিবিকল্লাক 
উপলব্ধি বিশেষ (09:60 106916100 )। যে শান্তর এই নিধিকল্পক 
উপলব্ধি বিষয়ে আলোচনা! করবে সেই শাস্ত্রের নাম “ঈন্ডেটিক” (919 
0909091000100910 4961961]. )। এতদূর এগিয়েও কাণ্ট কল্পনা- 
তন্বের লক্ষ্যে পৌছতে পারেন নি, কল্পনাকে আবেগমূলক ব্যাপার 
করে রেখেছেন- ক্রোচের আক্ষেপ সেখানেই । 

যেহেতু 406 1788 700 95800 1098 ০01 09 109/8016 01 0109 
8,990)0610 19,0016 900. 01 2৮70৮ কাণ্ট নিধিকল্পক জ্ঞানের জন্য 
কোনে বিজ্ঞান রচনা! করতে পারেন নি। তারপর এও লক্ষণীয় যে 
কাণ্ট সৌন্দর্যতন্ত ও শিল্পতত্বকে এক বলে মনে করেন নি এবং 
তীর “সৌন্দর্যতত্ব রহম্যমুক্ত হতে পারে নি। অবশ্য হ্বন্দর'কে 
তিনি একদিকে বাসনা-কামনা থেকে, অন্যর্দিকে সামান্যবচন 
বা সংজ্ঞা (0020080%) থেকে পুথক করেছেন এবং সুন্দরের 
জন্য একটি পৃথক এলাকা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন 
বটে, কিন্ত, ক্রোচে নলেন-_কাণ্ট যে ধরনের এলাকা শ্ষন্ট 
করেছেন তেমন কোনো এলাক! বাস্তবে নেই--%6976 38 
20 8001 910109£8 ) 16 0063 110 95086. কাণ্ট ষখন বলেন-- 
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11108915 099010] 101) 0198898 আা?0)00ট 87£265” এবং | 
প[]29) 18 9880810] 101) 0199883 01008 ৫07০৫2% 
তখন তিনি বাঁদনালৌক এবং ভাবনালোক থেকে পুথক একটি 
স্বতন্ত্রলৌোকেরই কল্পনা করেন। এই লোকের স্বরূপ কি, তা 4110788 
18 09806100] 0101) 17898 009 1010) 01 02116 10000 
101016910696107, ০01 80. 0119” _-এই সংজ্ঞা থেকে এবং 11088 1৪ 
06906110] 1010] 19 006 001506 ০01 01015989] 10199,5070--- 
এই উক্তি থেকে মোটামুটি আঁচ কর যেতে পারে বটে, কিন্তু আমল 
কথা এই ষে এই ধরনের স্বতন্থলোক কোথাও নেই। 

মোট কথা, বেনিডেট্টো ক্রোচে কাণ্টের শিল্পতন্ববিষয়ক চিন্তীকে 
অপূর্ব এবং সত্য বলে স্বীকার করেন নি এবং করেন নি একটিমাত্র 
কারণেই-_কাণ্ট কল্পনাতত্বের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি-_-নিধিকল্পক 
বা! প্রাতিভানিক জ্ঞানের স্বরূপ ধরতে পারেন নি। ক্রোচের 
হাতে নিকষপাষাণ-_কল্পনাতত্ব ; তার সঙ্গে ঘষে ঘষেই তিনি সব 
মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করেছেন। 

টলস্টয় অতিসংক্ষেপে কাণ্টের শিল্পতক্বচিন্তার পরিচয় দিতে 
যে কয়টি কথা লিখেছেন তা বিবৃত করলে কাণ্টের বক্তব্য 
মোটামুটি পাওয়া যাবে : মানুষের বাইরে রয়েছে প্রকৃতি । এক- 
দিকে তাঁর জ্ঞান, অন্যদিকে মানুষের আত্জ্ঞান--প্রকৃতির 
অন্তর্ভুক্ত করে নিজেকে জানার চেফা। বাইরের প্রকৃতির 
মধ্যে সে “সত্যকে খুঁজছে ; নিজের ভিতরে নে “মঙ্গল'কে খুঁজছে । 
প্রথমটি বিশুদ্ধ বুদ্ধির (10979 98802.) ব্যাপার, দ্বিতীয়টি 
ব্যবহারিক বা নৈতিক বুদ্ধির ব্যাপার। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং 
ব্যবহারিক বুদ্ধি ছাড়া আর একটি বিচারবৃত্তিও আছে। এই বৃত্তির 
কাঁজ বিনা যুক্তিতর্কে বিচার কর! এবং নিষ্ষাম আনন্দ দীন কর!। 
এই বৃত্তিই শিল্পচেতনীর ভিত্তি । কাণ্টের মতে, বোধের দিক দিয়ে 
স্থন্দর হচ্ছে তাই যা বিনা বিকল্পনায় এবং বিনা প্রয়োজনে আনন্দ 
দেয় এবং বস্তু হিসাবে সুন্দর হচ্ছে সেই বস্ত্র যার এভাবে আনন্দ 
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দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই বিশিষ্ট 
মনোভাবটি বা বস্তধর্টটি। কোনে! প্রশ্নোজন সিদ্ধ না করেও য৷ 
আনন্দ দিতে পারে এবংং যে আনন্দ কোনো বিচার বিকল্পনার ফল 
নয় তাই স্বন্দর। আরো লক্ষণীয় এই ষে অস্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ দশক থেকে আজ পর্যন্ত সুন্দরের এই সংজ্ঞা প্রবল প্রতিপত্তি 
নিয়েই চলে আসছে। পরবর্তাকালে শিলার ( ১৭৫৯-১৮০৫ ), 
কফিকৃতে ( ১৭৬২-১৮১৪ ), শ্রেগেল (১৭৭২-১৮২৯ ), এডাম মুলার 
(১৭৭৯-১৮২৯ ), শেলিউ ( ১৭৭৫-১৮৪৫), সোঁপজের (১৭৮০- 
১৮১৯), ক্রস (১৭৮১-১৮৬২ ), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) প্রমুখ 
বিখ্যাত ভাববাদী দীর্শনিকদের অনেকেই কাণ্টের চিন্তাকে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। তাই 'বলে এ কথা মনে করলে ভুল 
হবে যে এরা সকলেই কান্টের কথাগুপি নিজের ভাষায় লিখেছেন ব 
কাণ্টকেই ভব নকল করেছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকেরই 
লেখায় নতুন নতুন কথ! এবং তব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুব একটা 
মৌলিক পার্থক্য দেখ। যায় না। যেমশ, কাঁণ্টেরই একটি কথার ইঙ্গিত 
অনুধানন করে শিলার “শিল্পস্্রি ও “খেলা” এই ঢু”টি ব্যাপারের মধ্যে 
সাদৃণ্য কল্পশা করেন এবং “শিল্পতবে খেলীবীদ” নামে যে মতবাদটা 
প্রচলিত, সেই মতবাঁদটি গাবর্তন করেন। বুন্তির স্বীধান ও সা মঞ্তহ্য- 
পূর্ন অভিব্যন্ডিকে কান্ট 'খেণ বলে অভিহিত করেছেন । শিং 
এই জুনকেই দশজন স্বকণ ন্যাখ্যায় গায়োগ করেছেন--দেখিয়েছেন 
মনের ছুই প্রবৃত্তির (পরিকল্পনাবুদ্ধির এবং রূপ-প্রতাতির ) স্বাধীন 
অন্রশীলনের ফলে শিল্পের জন্ম সন্তব হয়েছে। শিল্পতন্বে খেলাবাঁদ 
সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে আরে। অনেক কথা বলতে হবে। 
অতএন এখানে গ্ঃধু এন্টি কথা বলার পরে এ প্রসঙ্গের উপসংছার 
করছি। কথাটি ক্রোচের সমালোচনার কথা। খিলারের শিল্পতব্ব- 
চিন্তা সম্বন্ধে ক্রোচে সংক্ষেপে মারাত্মক কয়েকটি কথ! বলেছেন। 
ক্রেচের প্রথম এবং প্রধান কথা যা হবে তা আমরা আগেই 
খানিকট। অনুমান করতে পারি-_-শিলার “কল্পনাতন্ব” সম্যক ধরতে 
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পারেন নি। আত্তিকক্রিয়ার ধারণা নীতিবোধ এবং তত্ববোধ এই 
দুই বোধ ক্রিয়। ছাড়িয়ে আর এগোতে পীরে নি। জ্ঞনব্যাপার--. 
তার মতে একটিমাত্র ; নিথিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ কল্পনার ধারণ! ভার 
নেই। তাই ক্রোচের জিজ্ঞাসা--“ড7098 10৮ 10100 ৪ 0015 21 
16 095011009 88 80. 90616165 119161061" 1017078] 101 10086901901, 
10016]10 ০0070161509 1007100010] ? 8819 101 11110, 088 107 
10900, 011 ,0615100 01 19911770, ৪, 019 01 ৪9০18] 9,0516198 
৪৮ 00০9?” যাই হোঁক শিলারকে আমর! অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ দশকের উল্লেখযোগ্য শিল্প-দার্শনিক বলে গণ্য করতে পাঁরি। 
১০৯২ থেকে আরন্ত করে উনবিংশ শতাব্দীর “প্রথম দশক" অবধি 
শিলার শিল্পতন্বের নানা সমস্তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন । বিখ্যাত 
কবি-দার্শনিক গোটের সঙ্গে ১৭৯৫ থেকে শিলীরের এ বিষয়ে সমানে 
পত্রালাপ চলেছিল এবং সমসামপ্সিক চিন্তায় শিলারের চিন্তা খুবই 
প্রশাব নিস্তার করেছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক শিল্পতন্ব চিন্তার ইতিহাসে বিশেষ 
একটি গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিক।র করে আছে। এই দশকেই কান্টের 
শিল্প বিচার বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ-ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট” প্রতিষ্ঠা 
লাঁভ করে এসং এই সময়েই শিলার, ফিকতে, গ্যেটে, শেলিউ, হেগেল 
গযুখ “ব্গখ্যংত চিন্থ।বীবদের চিহ্ব অ।লেক বিজ্ছুপ্চিত হতে গকে। 
এই জময়ে যেমন শিলা রের মাস্তক্ষে “খেলাবাদের (উড 0৩০ 
91 4১7) উৎপন্তি হয়েছিল তেমনি গ্যেটে, হাট এবং মেয়েরের মনে 
শিল্লেপ একটি নতৃন সংডভ্ গড়ে উঠেছিল । অতি স্পন্ট ভাষায় এঁর 
গচার করেছিলেন-_ শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য স্টি করা নয়, শিল্লের 
উদ্দেশ্য ব্যক্তি-বিশেষত্বকে (017819,06921960 ) ব্যক্ত করা। গ্যেটে 
বন্ধুর কাছে লিখছেন-_ 


4009 1800 160 076 97610010925 00065106901 11050000611) 
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এই মতবাদটির বিশেষ বক্তব্য এই যে মানুষের মনে প্রকাঁশের 
ব৷ রূপ গড়ার প্রবৃত্তি প্রবল। এই প্রবুত্তির প্রেরণাতেই মানুষ কপ 
গড়ে চলেছে ; সুন্দর বস্তু অন্থন্দর বস্তব কোন বস্তকেই সে বাদ দেয় 
না। শিল্পীর কৃতিত্ব নির্ভর করে রূপনীয় বিষয়ের বিশেষত্বকে কল্পিত 
রূপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করে তোলার উপরে ।% 

এই সময়েই আমরা পাঁই ফিক্তে-অনুগামী শ্লেগেল, লুডবিগ 
তাইয়েক-এর 0,0৮8 159০7), নোৌভালিসের_-“আয়রনি? 02০০5)- 
বাদ। এই সময়েই একদিকে কাণ্টের সাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম 
এবং অন্য দ্বিকে শেলিউ-হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের “অবজেকটিভ 
আইডিয়ালিজম”-এর ভূমির উপরে ভাঁববাদী এনং অধ্যান্বাদী শিল্পতত্ব 
দর্শনের পাকা ভিত্তি গডে উঠেছে । এই সময়েই ভাববাদী এবং 
অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পরিপোষকতায় রোমান্টিক মতবাদের প্রতিষ্টা 
হতে থাকে । এই সময়ের ইতিহাস যুগ-সন্ধির ইতিহাস-দার্শনিক 
হৃন্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের ইতিহাস । 

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশেষতঃ শেষ পাঁদে দার্শনিক দন্ৰ 
চূড়ীস্ত পর্যায়ে উপস্থিত হয়। একদিকে অধ্যাত্বাদ ও ভীববাদ 
অন্যদিকে বিজ্ঞানবাঁদ, বস্তবাদ প্রভৃতি বিপরীত মতবাদ । উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্ধানীতে আমরা পাচ্ছি-_-শেলিঙ সোলগের 
হেগেল, শোপেনহাঁওয়ের, জোহান, ফ্রেডরিক হেরব1ট, ফ্রেডরিক 
শ্লেইয়েরমেকার (90171616127)901)67 ), হুমবোল্ডট স্তেইনথাল 
(969109891 ) এবং আরো অনেককে । ফ্রান্সে পাচ্ছি-_ভিকতর 
কুজা ( 1050: 00591) ) জুফ্রয় (০8705 ) গ্রভৃতিকে, ইংলণ্ডে 
পাচ্ছি--ডুগাল্ড চিউয়াট,  কোলরিজ, ওয়ার্ডনওয়ার্থ, কার্লাইল, শেলী 

* প্রাচীন অনৃকরণবাদের সঙ্গে মতবাদটির লাহৃশ্ত লক্ষণীয়। 
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প্রভৃতিকে এবং ইতাঁলীতে রোস্মিনি, দিগগতি ফ্রানসেস্কো দ্ধ 
স্যাঙ্কতিস্‌ প্রভৃতিকে । 

শেলিডের মতে সৌন্দর্যতন্ব ও শিল্পতন্ব একই এবং সৌন্দর্য ও 
বিশেষত্ব অবিচ্ছেগ্চযোগে যুক্ত শিল্প একাধারে সৌন্দর্য ও বিশেষত্বের 
অভিব্যক্তি । শিল্প ও দর্শন পরাভাবেরই দ্বিবিধ প্রকাশ। দর্শন 
পরম সত্তাকে (40901969 ) প্রকাশ করে তব্বের আকারে--" 
“আইডিয়া্র আকারে ; শিল্প পরম সত্তাকে প্রকাশ করে রূপকল্পনায় 
(75993100) )। লৌন্দর্ষের মধ্যেই সত্য-শিব অন্তনিহিত থাকে। 
সৌন্দর্যের সঙ্গে যেখানে মতের বিরোধ ঘটে সেখানে বুঝতে হবে, 
সত্যটি আপেক্ষিক সত্য, আংশিক ও সীমাবদ্ধ সত্য। হ্ন্দর 
“আইডিয়ার”ই তথা সত্যেরই শরীরী অভিব্যক্তি । শেলিডের মতে 
__কল্পনা এমন একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি যার সঙ্গে বুদ্ধির (ইণ্টেলেক্ট ) এবং 
মানসিক উঞ্থবৃত্তির বা উত্কল্পনার (ফ্যান্সি ) কোন সম্পর্ক নেই। 

“ফ্যান্ি” বলতে তিনি ধরেছেন--০্ম0101) 00119068 ৪00 
91727008008 701:09008 01 ৮1৮ এবং কল্পনা বলতে যা” 477000165 
01000, 10171178 01610) 00৮ 01 16391, 79101096708 0179770% 
সবিকল্পক জ্ঞানের সঙ্গে নিবিকল্পঞ্চ জ্ঞানের যে পার্থক্য, ফ্যান্লির সঙ্গে 
ইমাজিশেশানের সেই একই পার্থক্য । ফ্য।ন্নি ও ইমাগিনেশানের 
পার্থক্য নিয়ে সোঁলগেরও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন-__-সম- 
সাময়িক অনেকেরই লেখায় ( ইংলগ্ডেপ্ কৌলরিজ, শেলী প্রমুখ কবি- 
সমালোচকদের লেখাতে ও ) কল্পনার স্ববপ এবং কল্পনার সঙ্গে 
উপকল্পনার (ফ্যান্দি) পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা! পাওয়া যায়। 
হেগেশের ধারণাও মোটামুটি এক ।* 

হেগেল ভাবখাদী দর্শনের (199211570 ) অন্যতম প্রবক্তা । তাঁর 
মৃতে এই নিশ্বজগণ্ড “409010969 1[09৪৮-রই বিচিত্র নিকাশ 

* তাঁর বক্তৃতাঁবলী, তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৮৩৫ থুঃ প্রকাশিত হয়। ছাত্রদে 


টুকে নেওয়া নোটসের পাঠ মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রস্থখানি সংকলিত হয়। গ্রস্থখা 
হেগেলেরই বটে কিন্তু ঠিক হেগেলের হাতে লেখা নয়। 


ণ৮ শিল্পতত্বের কথা 


সত্য, শিব ও ন্ুন্দর এ আইডিয়ারই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি | 
“সত্য” আইডিয়ার নৈব্যন্তিক অর্থাৎ তত্বরূপ এবং স্থুন্দর আইডিয়ার 
ব্যক্তিরূপে আন্মপ্রকীশ-_সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। 
নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি 'থেকে হেগেলের মূল সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্টভাবে 
জান। যাবে 
£7111017151052, ৪5 1055 5000190175 0০ 105 196117-10-15511 
810 15 00101155152] 0110010016১ 2100 50 নি 25 1015 00009100859 
8101. [10515 75 00 58115191501 10780611981] 90106100211) 1100) 3 
01)0001)0 001016101)17065 (1761610 10000106096 00015651581 1365. 
[3000 005 1069, 11011509150 1621159 105616 50511225119 8100 56212 
81) 20108] 9190 0619117011805 930519006. 1100) &1১০ 45 50011 
785 63050610063 1১0 91091) 11 15 09161701005 ০31661172] 
€স015191105 16 13 110106017051 001 0017501901511955 8110. 1176 
০0110910 16170981105 11110760121615%7 0115 ৬/101) 005 5%1091151 
901১58181)09 [76 1062 15 1006 0101 006 10619940010] 10 
11115 ৮৪ 13991105109 199 0991160 25 1176 5810511)16 8101762121)06 


01 006 1067--5 

অর্থাৎ আইডিয়ার সামান্যরূপে এবং স্বসভ্তায় অর্থাৎ চিন্তা স্বরূপে 
যে অভিব্যক্তি তাঁর নাম “সত্য”। সত্যের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহা বাস্তব সত্তা 
থাঁকে না। সত্যের মধ্যে সার্জনীন “আইডিয়া”ই চিন্তিত হয়। কিন্ট 
ভাব তো বাহ রূপের মধ্যে নিজেকে অভিব্যন্ত করবেই- বাস্তব সন্ত 
গ্রহণ করবেই, “রূপের মাঝারে অঙ্গ নিতে চাইবেই। এই হিসাবে 
সত্যেরও অস্তিত্ব রয়েছে । যখন আইডিয়া তার পরিচ্ছিনন জাগতিক 
অস্তিত্ব নিয়ে চেতনীর কাছে এসে প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়, ভাব 
রূপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে একক হয়ে উঠে, তখন ভাব আর 
শুধুমাত্র “সত্য” থাকে না, ন্বন্দর' হয়ে দাড়ায় । এই দিক থেকে 
দেখলে, সুন্দরের সংজ্ঞ। দেওয়া যেতে পারে_-ভাবের ইন্ড্রিয়গ্রাহা 
রূপ। এই মুল সিদ্ধান্তের উপরে হেগেলের ঈস্বেটিক দঈীড়িয়ে 
আছে এবং এই সিদ্ধান্তটিকেই প্রত্যেক ভাববাঁদীই মোটামুটি স্বীকার 
করে নিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, 
পরিকল্পনা এবং মন্তব্যাদি করতে দেখা যায় বটে, কিন্ত এও দেখা যায় 
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যে বন্ত পায়তাড়া করার পরে সকলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্থেই পৌছতে 
চেষ্টা করেছেন। এমন কি শোপেনহাওয়ার এবং হার্বাটের মতে। 
বিরুদ্ধবাদীও ঘুরে ফিরে একই সিদ্ধান্তে গিয়ে দীড়িয়েছেন। সে 
যাই হোক আইডিয়ার আত্প্রকীশের ইতিহাস এক কথায় দ্বাশ্দবিক 
বিবর্তনের ইতিহাস, শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাঁস। শিল্পের সিম্বলিক, 
ক্লাসিকাল এবং রোমান্টিক পর্যায়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন 
চারুকলার সংজ্ঞা! ও স্বরূপ বিচার প্রভৃতি বিষয়ে হেগেল যে চিত্তাকর্ষক 
আলোচনা করেছেন তার পরিচয় এখানে দেওয়ার অবকাশ নেই। 
এখানে শুধু শিল্প-দার্শনিক হেগেলের গোত্রপরিচয়টুকুই দেওয়া 
হয়েছে। হেগেলের ঈস্বেটিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বেনিডেটো 
ক্রোচে লিখেছেন__শিল্প সি ধেঁ জ্ঞানাত্সিক! ব্যাপার এ কথাট। 
হেগেল পূর্বাচাধদের অনেকেরই চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলেছেন বটে 
কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের পাঁশে শিল্পের আসনখ।নি তিনি স্তপ্রতিষ্ঠিত 
করতে পারেন মি। তার ধারণ!-_ 


“0075 01100101959 1190915 97৭0617816৪ 17091601 
18110102115010 8180 130১6115 10 161161য) ৪170 18950115180 1695 (0 
810? 


ক্রোচে স্পষ্ট করেই বলেছেন-_অধ্যাত্মবাদকল্প ভাববাদ শিল্পের 
সংজ্ঞ|। ও স্বরূপ বিচার ব্যাপারটিকে এমন এক কাল্পনিক পর্যায়ে 
টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে শিল্প একেবারেই নিরর্থক সামগ্রী হয়ে 
ধাড়িয়েছিল।*% 

আগেই বলা হয়েছে শোপেমহাওয়ের এবং জে, এফ. হার্বাট 
--বিশেষতঃ গ্রথম জন, মুখে যতই শেলিঙ-হেগেল প্রভৃতিকে হেয় 
প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করুন, শিল্পের সংজ্ঞ। ও স্বরূপ বিচারে কান্ট- 





াপ্পাশা টি শী 


ক £1২010811001910 2100 009090017/91591 19521151018] 61658660811 
(0500) 2৪ 90095610 106151) 28100005006 010805 1180 ৪1851 016 
615 0৮11860 1০0 50016 018৮ 16 585 50 [21 29589 23 0 09 
89501571061 11981695, 





শী পিসপপীতিশি 


৮০ শিল্পতবের কথা , 


হেগেলের চিন্তীপরিমগ্ডলের বাইরে যেতে পারেন নি। শোপেন- 
হাওয়েরর--“দি ওয়াল এযাজ উইল এযাণ্ড আইডিয়া” গ্রন্থে 
প্রতিভা, শিল্পী এবং শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থখপাঠ্য এবং চিন্তাকর্ষক 
প্রচুর আলোচন। রয়েছে, কিন্তু এই সব আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে 
যতই নতুন বলে মনে হোক, সিদ্ধান্তগুলি কাণ্ট-হেগেলের সিদ্ধান্তেরই 
অশ্নরূপ । শোপেনহাওয়ের যখন প্রশ্ন করেন-_- 
“51790 1100 ০01 10005/15056 15 50100611060 ৮111) 1191 
ড117$01) 15 005106 200 10091991)09196 ০01 21] 19612619125, 0091 
৮/1)101) 21005 15 16911 59558116198] 00 0156 ৮৮011010105 606 
০0016060119 [0091)9096198, 050 ৮71)100 5500915000০ 09 
01081765 2070 01791619156 15 1000৮) 9710) 6008] 0৮12 1001 21]] 


010৩) 10 ৪. ৮010. 009 47425 010101) 816 006 01206 800 
80690185 90)6০0118 ০07 006 61)105-107165915 005 ৮111 2 


এবং প্রশ্ের উত্তরে বলেন-_ 

5 20561, 4474 075 0110 9£ £610195, [619006815০৫ 
(6100000069 11)6 ০/61081 19693 0155060 11)19821 0015 ০001010- 
0190100, 0105 655670191 ৪110 ৪1010 10 511 10109 [01)61)0700508 
০006 ৮0114 7 900 200০0101105 [0 ৮1380 006 10510611581] 15 10 
1010 10 15101000059 16 15 5০011)016) 10711)05016) 0০5৮9 01 
1[70১10. [50906 509:106 15 1108 10009/19055 01 10695, 1১ 0106 


200 009 00101000171580101) 01 01015 1000/15056,, 
তখন আমাদের এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হয় ন! যে শোপেন- 
হাওয়ের কোন বুগাপ্তকারী সিদ্ধান্ত করছেন না। তার “9667391 
1999,5+, 10019 000%9101)1951010) 41000119029 ০01 10988 এবং 
89010013/017108,6101” নতুন কোন কথা নয়-_কান্ট, শেলিঙ, হেগেলের 
চিন্তারই নবতর সংস্করণ। জে, এফ. হাবাটের মতো লোকও 
( রিয়েপিস্ট বলে নিজেকে ধিনি জাহির করেছেন )--যিনি সৌন্দর্যের 
সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে, রেখা-বর্ণস্বর-ভাবনা-বাঁসনার সংযোগের বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত--এমন কথা বলেছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত 
অতিশ্রীকৃতপন্থী (মিষ্টিক) হয়ে পড়েছেন, কান্ট-হেগেলের চিন্তা- 
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পরিমণ্ডলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেননি । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে অনেকেরই চিন্তা (সকলের নয় ) মূলত ভাববাদী বা! অধ্যাত্বা- 
বাদী দর্শনের সংস্কার ঘর অন্ুপ্রেরিত এবং একের চেয়ে অন্যের পার্থকা 
যতট। মাত্রাগত, ততট! গুণগত নয় । ভাষা, পর্রিভাষ৷ ও ভঙ্গিম। বাদ 
দিয়ে সারাংশ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে এঁদের চিন্তার ঘাড়ে 
প্লেটো-এরিস্টটল-প্লটিনাস প্রভৃতি অনেকেই ভর করে আছেন। 
ভাববাদী এবং অধাত্মবাদী চিন্তার উচ্ছাসই ছিল এই সময়কার 
শিল্পতব্বের সহজ নিশ্বাস-প্রখবাস। ফ্রান্সের দিকে তাকালেই দেখ! 
যাবে--ভিকটর কুজ। ( ৬1060 009910 ) ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ধে সোরবোন 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে “সত্য-শিব-স্থন্দর” বিষয়ে বক্তৃত৷ করছেন। পুস্তকাকীরে 
এবং এ নামেই প্রকাশিত গ্রন্থখানির "ব্হুসংস্করণে প্রকাশিত হওয়ার 
সৌভাগ্য হয়েছে। কুঁজার মতে, স্থন্দরের সঙ্গে আনন্দ ও প্রয়োজনের 
কোন অবিচ্ছে্ভ যোগ নেই; স্থন্দরের রূপ তিন প্রকার--এক 
দৈহিক (19108] ) দুই বৌদ্ধিক (10691160608) এবং তিন 
নৈতিক (00781 )। শৈতিক সৌন্দর্বই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য এবং এই 
সৌন্দর্যের ভিত্তি হচ্ছে “উঈশ্র”৮। শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ সৌন্দর্যকে, 
অসীমকে তথা জীশ্বরকে ব্যক্ত করা ।% 

শিল্পীর কৃতিত্ব বা প্রতিভ। প্রকাশক্ষমতায় এবং কুচি কল্পনা-ভাব ও 
বুদ্ধির সংমিশ্রণের ফল। কুঁজার পরে থিওডোর জুফ্রয়-ণে 0005)ও 
এ লম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং অনেক নতুন নতুন কথাও বলেন; 
কিন্তু তারা সবই, ক্রোচের মতে, “0009 ৪00. 1777096019” | 
এই ধরনের অধ্য।তআবাদী চিন্তার পাশে 7০ 00210, 09 73921760, 
111776, 9. 9699] প্রভৃতির সমাজ-মচেতন চিন্তা! (49810598108 ০0৫ 
8001965% ) শুনতে নতুন বলে মনে হ'তে পারে- কিন্তু আসলে 
4111016951010 01 179%/079--এই সিদ্ধান্তেরই সামিল । 


* রবীন্দ্রনাথদের পরিবারে এই গ্রস্থখানির সমাদর কতখানি ছিল, 
জ্যোতিরিন্্রনাথের অনুবাদ 'সত্য-শিব-থন্দর'ই তাঁর স্পষ্ট প্রাণ । ববীন্দ্রনাথের 
শিল্পতত্ব চিন্তায় কুঁজ্বার চিন্তার প্রভাব সংলক্ষণীয়। 
সু-১১-৩ 


৮২ শিল্পতত্বের কথা 


এই সময়কার ইংলগ্ের চিন্তায়-বিশেষ করে কোল্রিজ, 
ওয়ার্ডদওয়ীর্ঘ, কার্লাইল, শেলী প্রভৃতির চিন্তায় জার্শানীর ভাববাদী 
দ্া্শনিকর্দের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য--ক্রোচে 'মনে করেন--শেলীগ “ডিফেন্স অফ পোয়েটি” 
(১৮২১)। তাতে বুদ্ধি ও কল্পনার পাথক্য, গদ্ভ ও পছ্ের পার্থ, 
কবির রূপয়িত্রী প্রতিভা (০01ট্য ০ 01905908100 ) গ্রভৃতি 
বিষয় সম্বন্ধে গভীর চিন্তা প্রকাশ পেখেছে। 

কিন্তু এই শতাব্দীরই মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের 
প্রথমেই, অধ্যান্াবীদবিমুখতা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, 
পরাতব্বের রহস্যময় লোকের উপরে লোকের আস্থ। টলতে সুক করে। 
অবশ্যই এ কোন অকারণ খটনা নয। বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ইতিহাসের সঙ্গে অধ্য।তব(দের পরাঁভবের এবং বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস অবিচ্ছেগ্ভ যৌগে যুক্ত হগে আছে। সেই ইতিহাস স্বিতি 
কববার চেন্টা না করে আমরা সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত কবতে পাঁরি-_ 
“][1)9. £100170 109৮ 17 10981196109 1009000)170810 "83 
90010009190. 11 6109 19666110010 605 10100606180) ০9100 
1) 1909701519610 2110 95০01061007 7186201)7910,**৮ (ক্রোচে) 
ভাঁববাদী পরাতন্তের প্রতিষ্ঠা ভূমিকে অধিকার করল এসে প্রত্যক্ষবাদী 
বিবর্তনবাদী পরাতন্ত। মূল দশনে পরিবর্তন ঘটলে, অন্যান্ত দর্শনে 
সেই পরিবর্তনের ধকা এসে লাগবেই । সুতরাং শিল্প-দর্শনের 
ক্ষেত্রেও অনিবার্ষ পরিবর্তন দেখা দিল। ক্রমে জীব বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত, মনোবিজ্ঞ।নের সিদ্ধান্ত এবং সমাঁজবিজ্ঞনের সিঙ্গান্তের 
ভিন্তির উপরে শিল্পতত্বের আলোচন। প্রতিষিত হতে লাঁগল। 
যখন বিবর্তনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি জগতের, জী বজগতের 
এবং মনুষ্যজগতের সব রকম ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার উদ্ধম অতি 
ব্যাপক, তখন মানুষের তৈরি-করা শিল্পের ব্যাখ্যাতেও যে একই 
সংস্কার কাঁজ করবে এ কথা বলাই বাহুল্য । অগাস্ট কোম্তের 
'পজিটিভিঞম-এর এবং ডারুইনের বিবর্তনবাদের তখন অসামান্য 


শিল্পতত্ব আলোচনার ধাবা ৮৩ 


প্রভীব। হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন পজিটিভিজমেরই একজন প্রধান 
পাণ্ড। তীর “শ্রিনসিপল অফ সাইকোলজি” (১৮৫৫)গ্রস্তে 
তিনি “শিল্পানুভূতি” (ঈস্ছেটিক ফিলিও )*জম্বন্ধে যে আলোচনা 
করেছেন তাতে দেখা যাঁয় তীর মতে-_7,99078610 199117005 
81198. [000 6109 059100ত7 01 9:0091806 60910 10 009 
010801877-** এবং এই “ফিলিঙ নানা স্তরে বিভক্ত। সংবেদনের 
স্তর থেকে আরম্ত করে বিষয়ের সরল ও যৌগিক প্রতীতির 
স্তর, আবেগের স্তর এবং চৈতন্যের আরো উপর্বতন স্তর পর্যন্ত, সব কটি 
স্তরই এই “ফিলিউ'এর উৎপত্তির মুলে একযোগে কাজ করে থাকে ।% 

বলা বাহুল্য, হার্বাট স্পেনসারের শিল্পতত্ব চিন্তার মুলে 
জীববিজ্ঞানের সংস্কারই বেশি করে ফাজ করেছে । 90115, 73917, 
97906 &1160 গামুখের চিন্তাও এই একই খাতে প্রবাহিত। গ্রণ্ট 
এলেন মহাশয়ের 4217য510102199] 40861196109, (১৮৭৭) গ্রন্থে, 
শৈল্লিক আনন্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে_ 


155 5111))6011%6 ০01)0003111]6 06 (106 170117051০0 01 
8001৮10, 10090 0 101060190 01160117 ৮/101 09 ৮1151 001)001 109 
11) 0106 66110)1041 00611015115 01915 01 67৪ 06161210-30011051 
1)61৮01)১ ১)/১16170, 


এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, গ্রাণ্ট এলেনও বৃত্তির 
ক্রিয়াকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_এক শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার (1691 80951598 ), অন্য জণীতে অপ্রয়োজনীয় বা 
খেলা ব্যাপার। জৈবিক ন্যাঁপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ন৷ 
থেকে বৃক্তিগুলি যখন স্বাধীন অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তখনকার 
অবস্থ।র নামই খেলা। এই অবস্থায় শারীর ক্রিয়া কিভাবে চলে, 

কচ 7176 10050 1051606০% 0011) ০1 96501061170 661105 19 80051750 
1)% 01)9 ০011)01091)06 01076 00156 010615 01 [16850)--8. ০01001- 
06778 01900050 10 6186 0811 5০1100. 01 03911 1550501150 8.001065 


$/111) 01১০ 16256 09551915 50100950191 0016 60 6১6 09100] 66০৮ ০ 
6:০25১155 8001৮105,5 


৮৪ শিল্পতব্র কথ! 


গ্রান্ট এলেন তাও নির্দেশ করেছেন। তখন ক্রিয়া চলে--:40 
010০ 69100010081 09711)10900  01:68179 01 09 09191010 81011091 
1)677008 ৪৪6900, ,জার্ধানিতে হেলমহোৎস, ক্রক এবং স্টাম্ষ, 
পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগারে রূপের ও শব্দের আবেদন সম্বন্ধে 
মূল্যবান গবেষণ। আরম্ত করেন। গুস্ত(ফ ফেকনাবের একটি নিবন্ধ 
707 1750001110062066119, 20990119610 (18911). বিজ্ঞান গবেষকদের 
মধ্যে বিলক্ষণ প্রেরণ যোগায় এবং তারই ফলে, কালক্রমে 
গবেষণাগারে শৈল্লিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণ। চলতে 
থাকে এবং পরীক্ষণ-ভিত্তিক শিল্পতন্্' ( একসপেরিমেন্টাল ঈস্ফ্টিক ) 
প্রতিষ্ঠা লীভ করে। মোট কথা এই যে এই সময়ে অধ্যাত্ববাদী ও 
ভাববাদী পরাদর্শন এবং অবরৌহী চিন্তাপদ্ধতির স্থানে বস্তবাদী 
পরাদর্শন এবং আরোহী চিন্তাপদ্ধতি এসে আধিপত্য বিস্তার করে। 
একদিকে কোম্তের পজিটিভিভম্‌ এবং ডাঁকইনের বিবর্তনবাদ 
| অরিজিন অফ স্পিসিজ (১৮৫৯) এবং ডিসেপ্ট অফ ম্যান (১৮৭২) ] 
অন্যদিকে পদীর্থবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রের নতুন 
নতুন আবিক্ধ।র, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের স্ববপ নির্ধারণে 
চিন্তাশলদের প্রেরণা দান করে। জীববিজ্ঞানের সংস্বার নিয়ে 
ধারা শিল্পের উৎপত্তি, স্বব্প এবং উদেশ্য আলোচনা করেছেন 
তার! পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন, আত্মরক্ষা, আত্মক্রম এবং 
আল্মপ্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি কামনার সঙ্গে শিল্পস্থগ্রির কামনাকে সংুক্ত 
রেখেই আলোচনা করেছেন--জীবনযাপনের তথ। প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফল হিপাবেই সৌন্দর্বোধের স্থান এবং শিল্প সৌন্দর্যের 
মূল্য নিৰপণ করতে চেষ্ট। করেছেন। তারা শিল্প সম্তোগের আনন্দকে 
(ঈস্থেটিক প্লেজার) দৈহিক-মানসিক ক্রিয়ার বিশেষ স্ফৃতি বা বাসনার 
পরিপূরণজনিত বিভিন্ন আনন্দের সংশ্লেষ হিসাবে গণ্য করেছেন। 


শৈল্পিক আনন্দকে এঁরা ব্যক্তিবাসনাসম্পৃক্ত বলে মনে করেন-" 
এই হিসাবে তাদের 17990101860” বল! যেতে পারে। 


শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমীজবিজ্ঞানের সংস্কার ফাদের 


শিল্পাতত্ব আলোচনার ধারা ৮৫ 


মধ্যে প্রবল তাদের সিিদ্ধান্তও জীববিজ্ঞান-নির্ভরদের সিদ্ধান্ত থেকে 
খুব দূরবর্তী নয়। সকলেরই মুল স্ীকৃতি এক--জগণ্ বিবর্তনশীল। 
অজৈব জগত বিবতিত হতে হতে জৈবজগতের সৃষ্টি করেছে। 
জৈবজগতেও বিবর্তন ক্রিয়াশীল । পশুজগতের পরে মনুষ্জগতের 
উদ্ভন ঘটেছে । জীবন মানেই অবিরাম অভিযোজন--জীবকোষের 
বা অহং-এর আন্মরক্ষার আন্মপ্রজননের এবং আঁজপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা-_- 
ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্টীগতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা । বাসনার 
পত্নিপূরণে আনন্দ, বাঁদনার অপূরণে বেদনা । তাই বেদনাকে 
পরিহার করবার এবং আনন্দকে উপভোগ করবার জীভাবিক এবং 
একান্তিক প্রবৃন্তি রয়েছে জীবনের মর্মমুূলে। প্রাণের পক্ষে যা 
বেদনাদায়ক তা পরিহার্য, যা আনন্দদায়ক তা কাম্য--এই নীতিই 
প্রাণের মূলনীতি এবং এই নীতিই নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের সমস্ত 
আচরণকে। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে যেয়েই মানুষের 
ইন্ড্িয় এবং মন--শারীরবিজ্ঞানের পরিভাষায়, বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বা 
স্নীযুতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত (00201610090. ) হয়েছে--অন্মকূল বিষয়ের গ্রহণে 
ও ধারণে এবং প্রতিকূল বিষয়ের বর্জনে অভ্যস্ত হয়েছে ; এক কথায় 
আনন্দবন্ধা (7015980189 10210010019 ) এবং বেদনাবন্ধের (091) 
[07777011)19 ) অধীনে বা প্রেরণায় আচরণ করতে শিখেছে। 
শরীর-বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পতত্ব, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ্য মনৌভোগ্য এক 
কথায় রমণীয় বিষয়ের আবেদন নিয়ে গবেষণা করে রূমণীয়ের 


বা স্থন্দরের একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্ধীর করতে চেষ্টা 
করেছে। 


কোন্‌ জাতীয় তেজনা বা সংবেদনা (99089610705 ) সুখকর, 
কোন্‌ জাতীয় প্রতীতি ( 799:0600100 ) আনন্দদায়ক-_তা 
পরীক্ষাগারের পরীক্ষাধীন করাই “একসপেরিমেণ্টাল ঈস্মেটিকসে'র 
উদ্দেশ্য । বলা বালুল্য বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির এঁকান্তিক রূপটিই এই 
নব গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে । তবে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির এক 
ধার! যেমন ঈস্থেটিকসকে পরীক্ষাগারে নিয়ে হাজির করেছে, তেমনি 


৮৬ শিল্পতত্বের কথা 


আরে! একাধিক ধারায় এ প্রবৃত্তিটি আত্মপ্রকাশ করেছে । একদিকে 
এই প্রবৃত্তি যেমন হিপ্লোলিতে তেইনে (710701769081779 )-এর 
মধ্যে এসে এতিহাসিক ঈন্থেটিক” (17185021981 498009019 ) সৃষ্টি 
করেছে, তেমনি প্রুধৌ এবং জে. এম. গুইয়ে (. 2. 98592) 
মধ্যে এসে "সামাজিক ঈস্থেটিক' (90018] 4,99079010 ) সৃষ্টির 
প্রেরণায় পর্যবমিত হয়েছে । তেইনে বলতে চেয়েছেন- আমরা যদি 
বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের শিল্পকলা পর্যালোচনা! করে, 
প্রত্যেকটি শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাস এবং স্বরূপ নির্ধারণ করতে 
পারি, তা হলেই আমরা শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্যকভাবে 
করতে পারব--খটি শিল্পতন্বে পৌছতে পারব (শিল্পকলাদর্শন 
১৮৬৬-১৮৬৯ ) 1 

এইভাবে শিল্পকে এবং শিল্পের ন্বরূপকে দেশকলপাত্র সাপেক্ষ 
করে ধারণা ও বিচার করার প্ররুত্তি, বল! বাহুল্য, বস্তবাদী 
বিশেষত বিবর্তনবাদী সংস্কারেরই ফল--মান্ুষের আচরণকে-- 
সে যে আচরণই হোক না কেন সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখার চেষ্টা । এই চেষ্টারই আর একটি 
রূপ-ব্যক্তিজীবনকে সমাজজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেষ্ক-যোগে-যুক্ত 
করে দেখা । অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্য দেওয়ার 
যে প্রবৃন্তি অধ্যান্সবাদী দর্শনের সংস্কীর না প্রেরণা থেকে 
স্বাভীবিকভাীবেই দেখা দেয়, সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করে, ব্যক্তিসত্তা ও 
সামাজিকসত্তাকে অবিচ্ছেগ্ভকরূপে দেখা । এইভাবে দেখতে যাওয়ার 
অর্থ-ব্যক্তির আচরণের মুলে সমাজের প্রেরণা স্বীকার করা এবং 
সমস্ত আচরণকে অভিযোজন-প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মনে করা। 
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শিল্পতত্ব আলোচনান্স ধার! ৮৭ 


“সোসাল উন্দেটিক”-এর প্রতিষ্ঠাতা ত. হু. 00380%% তার 
“পমসাময়িক শিল্পতত্বের সমস্যা” € ১৮৮৪ 9 এবং “শিল্পের সমাজ- 
বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য” (১৮৮৯) প্রভৃতি এন্থে, খেলাবাদ খণ্ডন করে 
জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। " তার মতে-_শিল্প খেলা 
নয়, জীবনের জন্যই শিল্প এবং এই জীবন “সামাজিক জীবন” । 

শিল্প হুইভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটায়-__প্রথমতঃ মে আমাদের 
মধ্যে শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি আনন্দজনক সংবিদ জাগিয়ে তোলে, এবং 
পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞ।নের আলোচ্য বিষয়ের বা তত্বের 
কাছাকাছি আমাদের পৌছে দেয়। বস্তুত ভান্র্ষ শারীরবিজ্ঞান 
এবং অস্থিসংস্থানবিষ্ভার উপরে নির্ভরশীল। চিত্র নির্ভর করে 
অস্থিসংস্থানবিষ্তা, শারীরবিজ্ঞান এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপরে ; স্থাপত্য 
নির্ভর করে দৃষ্টিবিজ্তীনের উপরে ; সংগীত নির্ভর করে শারীরবিজ্ঞান 
এবং ধ্বনিতন্বের উপরে, কবিতা নির্ভর করে ছন্দোবিজ্ঞান অর্থাৎ 
ধবনিবিভ্ন তথা শারীরবিজ্ঞানের উপরে । দ্বিতীয়ত শিল্প আমাদের 
মধ্যে-_ 
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অর্থ শিল্প আমাদের মনে বিমিশ্র ধরনের ভাবনা ও 
আবেগ জাগিয়ে তোলে তথা সামাজিক সহানুভূতি বাড়িয়ে 
দেয়। 

উনবিশ শতাব্দীর শিল্পতত্বচিস্তার সংক্ষিণ্ড পরিচয় এখানেই শেষ 
করছি । আশা করি, পাঁঠিকবর্গের মনে এ ধারণ! স্পষ্টাকারেই জেগেছে 


* * ফবাপী সমালোচকেরা বলেন-08781) শিল্পতত্বে তৃতীয় যুগের 
প্রবর্তক। প্রথম যুগে__প্লেটোর 'ঈস্থেটক অফ আইডিয়াল” দ্বিতীয় যুগে 
কান্টের-_ঈস্বেটিক অফ পাঁরসেপশান+, তৃতীয় যুগে_-3/87-র-_ঈস্থেটিক 
অফ সোসাল সিম্প্যাথি?। 


৮৮ শিল্পতত্বের কথা 


যে অ্টাদশ শতাবীর শেষভাবে 'দাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম” 
এবং 'অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম” অর্থাৎ ভাববাদী ও অধ্যাত্বাবাদী 
দর্শনের অভ্যুদয় ঘটে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দর্শন 
নানাভাবে শিল্পতত্রচিন্তাকে প্রভাবিত করতে থাকে; কিন্তু 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী দর্শন ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠ।- 
লাভ করতে থাকে এবং শিল্পতন্রচিন্তা জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, 
সমাজবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি শান্দের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত 
হয়। সুতরাং এখন থেকে এই ছুই দীর্শনিক শিবিরের ছন্দের 
পরিপ্রেক্ষিতেই শিল্পতত্বচিন্তার ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। 
ধার! ভাঁববাদী পরাতন্বে বা অধ্যাত্বনাঁদী পরাতন্ে বিশ্বাসী তারা শিল্পকে 
দেশকালনিরপেক্ষ কোন পারমাথিক সন্তায় প্রতিঠিত করতে চেষিত-_- 
অতীন্ম্রিয় ভাবের (আইডিয়া) বা সত্যন্বরূপ-শিবন্বরূপ এবং সৌন্দর্বন্নরূপ 
পরম সত্তার ধ্যানে পরিণত করে গৌরব দান করেছেন ( এবং 
করবেন )। আর ধারা বস্তবাদী পরাতত্বে বিশ্বাসী তারা শিল্পের 
উৎপত্তি, স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে, জৈববৈজ্ঞনিক প্রবণতা, 
মনস্তান্বিক প্রবণতা এবং সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবণত! দেখিয়েছেন । 
এদের মধ্যে আবার এমন অনেকে আছেন ধারা প্রচ্ছন্ন-অধ্যান্সবাদী বা 
প্রচ্ছন্নবস্তবাদী। এই প্রচ্ছমদের নিয়েই মহাসমস্যা। এদের বৌঁক 
ধরতে খুবই বেগ পেতে হয়। 

সে যাই হোক, শিল্পতত্বচিন্তায় আমরা উল্লিখিত প্রবণতা গুলি 
যেমন দেখতে পাব, তেমনি লক্ষ্য করতে পারব- আত্মকেন্দ্রীনুগতা৷ 
(সাবর্জেকটিভিটির অতিমাত্রা ) এবং বিষয়কেন্দ্রানুগতা ( অবজেকটি- 
ভিটি)। আমরা দেখতে পাব একদল চিন্তাশীল অধ্যাত্ববাদী 
দর্শনকে অস্বীকার করবেন বটে কিন্তু চৈতন্থকে অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির 
এবং কল্পনাবৃত্তির নিরপেক্ষ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে 
অতিমাত্রিক আত্মকোটিক হয়ে পড়বেন__বিষয়কোটি বর্জন করে 
শিল্পকে সত্য ও নীতি থেকে, এক কথায় জীবন-সমালোচনার দায় 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে চেষ্টা! করেছেন । 


শিল্পতন্ব আলোচনার ধার! ৮৯ 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ীতেই আমরা! এমন একজন দার্শনিককে 
পাঁই। তীর নাম বেনিডেটে! ক্রোচে এবং তীর গ্রন্থের নাম 
“এন্ডেতিকা” (01869609--1900 )। প্রীচে পজিটিভিজমের় এবং 
ম্াচারীলিজম-এর ঘোরতর বিরোধী । তীর মতে-_ শিল্প হচ্ছে 
কল্পনাত্বক জ্ঞান__প্রাঁতিভাঁনিক জ্ঞান (3760106 10১019889 )- 
এক কথায় নিরিকল্পক ধ্যানের প্রকাশ (63701993100 )। ক্রোচের 
মতবাদ শিল্পতন্বে “একসপ্রেশীনিজ্ম নামে খ্যাত। একদিকে ষেমন 
তিন্নি 'ভাববাদের বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি তিনি রসসাঁদ্বের এবং 
আর্ন্দবাদের বিরোধী। শিল্পের উদ্দেশ্ট__ভীর মতে, সৌন্দর্যের বা 
আনন্দের বা ভাবের প্রকাঁশ নয, শিল্পের উদ্দেশ্য-_প্রতিভানের প্রকাশ 
( 95101985107), 11700161017 ) এই সিদ্ধান্তেরই সহজ অনুসিদ্ধান্ত--. 
সত্য ব! শিন্কে প্রকাশ করার দাক্সিত্ব--জীবন-সমালোচনার দায়িত্ব 
শিল্পের নেই। 

শিল্পীর একমাত্র কাঁজ__-চেতনায়-প্রতিভাঁত রূপরাজি প্রকাঁশ করা 
চৈতন্যের কল্পনীর দায় মেটানো-_প্রতিভানকে প্রকাশ করে মুক্তির 
আনন্দ পাঁওয়া। ক্রোচেব এই মতবাদটি পরবর্তাঁ বনু চিন্তাশীলের 
চিন্তাকে গুভাবিত করেছে । আঞ্জও অনেকে, বিশেষ করে যাঁরা শিল্পকে 
অহেতুক আনন্দের সামগ্রী করে রাখতে চান, শিল্পকে সামাজিক 
আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেখে অর্থাৎ 
বৈপ্লবিক চিন্তার ও কার্ষের বাহন হতে দেখে অন্বস্তিবোধ করেন, 
তারা ক্রোচের প্রতিভানতন্বের মধ্যে নিরাপদ আশায় খুঁজে থাকেন ।) 
ক্রোচের প্রতিভানতত্ব একদিকে যেমন রহ্স্থপ্রিয়দের রহস্যবোধকে 
এবং ভাববাদী বা অধ্যাত্বাবাদী সংক্কীরকে তৃপ্ত করে, অন্যদিকে তেমনি 
মনস্তান্বিকদের মনস্তন্বপ্রবণতা চরিতার্থ করে প্রগতিশীল হওয়ার 
অভিমান পূরণ করে। এই কারণে প্রত্যেক দেশেই প্রচ্ছন্ন 
ভাববাদীর এবং প্রচ্ছন্ন অধ্যাতবাদীরা ( গ্রতিক্রিয়।শীলর1 ?) ক্রোচের 
“একসপ্রেশানিজ্ম্ বা “ইনট্যুইশানিজ্ম্‌-এর মধ্যে মুখরক্ষার একটা 
আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছেন। বিষয়বস্তর মর্যাদা নহ্যাৎ করে 


৯৩ শিল্পতব্বের কথা 


দিয়ে এবং রূপকল্পনা ব্যাপারটিকে সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করে এর! 
শিল্প ও শিল্পীকে জীবন-সমালোচনার তথা সত্যের ও নীতির দায় 
থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি ধধিতে চান। দ্মখ্যাতদের কথ ছেড়েই 
দেওয়া যাঁক,* ই. এফ. ক্যারিট, আর জি. কলিঙউড্‌ প্রমুখ বিখ্যাত 
শিল্পদরশশনিকরাও ক্রোচের মতকেই যথাসাধ্য অনুসরণ করেছেন %$ 
ক্রোচের মতে! অতখানি প্রতিভানবাদী (10601007196) না 
হলেও, এমন কেউ কেউ পরে এসেছেন ধারা শিল্পকলাকে ক্রোচের 
মতে।ই নিছক 6:99519009 এর প্রকাশ হিসাবেই দেখতে 
চেয়েছেন। এরা বলেছেন, শিল্পে মানুষ তার স্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে 
আর দশটা সাধান্ণ অভিজ্ঞত। থেকে পৃথক করে নিয়ে আস্বাদন 
করতে চায়-_-অভিজ্ঞতাকে অক্ষয় করতে চায়। এদের মতে শিল্প 
হচ্ছে--93:01999100 01 19121069090. 3061191708৮, এই 
সম্প্রদায়ের বক্তব্য দীর্শশিক ৭০00 10090-রচিত “42৮ 8৪ 
11997167706” (1954 )-গ্রন্থে স্ন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। 
ক্রোচের সঙ্গে এদের এক্য রয়েছে এখানেই যে এরাও অভিজ্ঞতার 
নিছক প্রকাশ-এপ উপরে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন এবং পার্থক্য 
এখানেই যে 51997171009 শব্দটি তত নিরপেক্ষ বা বিষয়সম্পর্কশূন্য 
বলে মনে হয় না যত শিরপেক্ষ এবং বিষয়সম্পর্কশুন্ত বলে মনে হয়-_ 
01)5010100+ কথ।টা । আর “অভিজ্ঞতার প্রকাশ” ততখানি নিবিকল্পক 
ব্যাপার নয়, যতখানি নিবিকল্পক ক্রোচের প্রতিভান ( ইনট্যুইশ।ন ) 
শিল্পের স্ষি ব্যাপারকে প্রাতিভানিক ব্যাপারে পরিণত করায়, 
ক্রোচের মতবাদ শিল্পাকে কল্পন।বিলাসী দীয়মুক্ত ও আম্কেন্দ্রিক 
হওয়ার যতখানি স্থযোগ দিয়েছে, অন্যান্য মতবাদ ততখ!নি স্থঘোগ 
দেয় নি।ঘ* পরবর্তাকালে “কিউবিষ্ট” জম্প্রনায় শিল্পকে অভিজ্ঞতার 
বাস্তব এবং অস্তাব্য রূপের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং 


৯ ই. এফ, ক্যারিট__দি থিওরি অফ বিউটি-_-১৯১৪, ফিলোঁসফিজ অফ 
বিউটি--১৯১১$ হোয়াট ইজ বিউটি--১৯৩২। কলিওউভ--প্রিন্সিপিলস্‌ অফ 
আর্ট--১৯৬৮। 





শিল্পতত্ব আলোচনার ধারা ৪১ 


কিন্তুতকিমীকার রূপকল্পনায় পর্ষধসিত করেছিল, তীদ্দের মুল 
প্রেরণার সঙ্গে ক্রোচের মূল প্রেরণার বিশের্ধ কোনে পার্থক্য নেই। 
পরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা? হবে স্থৃতরাঁং এখানে শুধু 
ক্রোচের মতবাদ ও তার এ্রতিহাসিক গুরুত্বের দিকে দুষি আকর্ষণ 
কর|ই যথেষ্ট। 

বিংশ শতাব্দীর শিল্পতব্বচিন্তায় ক্রোচের নিরপেক্ষ কল্পনাবাদের বা 
প্রতিভানবাদের গভাব বহুব্যাগী হলেও, এই কথাটি বিশেষভাবেই 
মনে রাখতে হবে যে এই শতাব্দীতেই মনোবিচ্ঞানের এবং সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের এক কথায় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের 
প্রেরণা স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য বিচার করার প্রবণতা অতিসংলক্ষ্য 
প্রাধান্য লাভ করেছে। একদিকে ক্রোচেপন্থীরা কল্পনাবৃত্তির 
শিরপেক্ষ অস্তিত্বকে শিত্তি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের জগৎ কল্পন' 
করেছেন- _কল্পনাকৈবল্যবাঁদ প্রচার করে চলেছেন_-রূপের ভাঁব- 
নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মহিম। প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ; অন্যদিকে শিল্পকে 
জীবনের বাননা-কামনীর সঙ্গে সংযুক্ত করে জীবনযাপন সাপেক্ষ 
করে দেখার চেষ্টা দেখ! দিয়েছে-বাসনা বা আনন্দ-কাঁমনাকে 
ভিন্তি করে সৌন্দর্যের বা রূপের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা হয়েছে। 
প্রথম পক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের মৌলিক পার্থকা মুখ্যত একটি 
বিষয়ে এবং মেই বিষয়টি এই যে দ্বিতীয় পক্ষ_-4002001000809,5100+ 
এনং “৬০%10০,-কে শিল্পরচণার মূল প্রয়োজন বলে গণ্য করেন। 


এরা বলতে চান-_গিচার্ডের ভাষাঁয়-_- 
812 80061191108 1795 00 1796 1011760) 110 00001, 0910916 
10 9 001001001)10960) 7000 10 (1555 075 00110 10 0995 
171061) 106080১5 16 008 11952 00198 0010012)131010986607--- 
(111)010155 06 1,16612519 0110615107-95 0556, ) 


এর বলতে চান--শিল্প মানুষের কল্পনাবুন্তির নিছক স্বাধীন 
অনুশীলন নয়, কল্পনার বিলাসমাত্র বা খেলামাত্র নয়, শিল্প সামাজিক 
মানুষের মূল্যবোধের তথ। জীবন সমালোচনার প্রকাশ-- 


“186 215 815 001 500161190559 01 169001090 %০1095,****, 


৯২ শিল্পতব্বের কথা 

71551500910 05 10350 10000101210 0900217551055 15 0359655 283 

(০ 1106 ৬৪11185 01 ৩%8115006. (৩ ৩২ পৃষ্টা) 
বিশেষ লক্ষণীয়-_-শিল্প হচ্ছে “81008 ০01 93190119009* সম্বন্ধে 
11007001820 10001701068” নিছক “6%09717708”-এর প্রকাশ নয় 
---82091191096 এর মুল্য সমন্ধে শিল্লীব বিশেষ সিদ্ধান্তের বা 
মনোভাবের প্রকাশ। যেহেতু মুূলাবোধ নিবপেক্ষ সিদ্ধান্ত সম্ভব 
নয়, সেই হেতু এদের কাছে “মুল্য”বোধ (₹৪10০) সব কিছুর মুলে। 
আই. এ. রিচার্ড মহাশয় তীর সুবিখ্যাত পপ্রিন্দিপল্‌ অফ লিটারারি 
ক্রিটিসিজম্” গ্রন্থে, মনৌবিজ্ঞীনের দৃষ্টিকোণ থেকে “মুল্য”-ত 
প্রতিষ্ঠ। করতে চেষ্ট। করেছেন । গ্রন্থের “& [090180102108] 10207 
01 "?[06”-_আধ্যায়ে তিনি মুল্যের এব* মুল্য বিচারের মূলসৃত্র 
নিৰপণ করতে চেষ্টা করেছেন। মূল্যতত্্ব গেঁথে তুলতে গিয়ে 
প্রথমেই তিনি সূত্র তৈরি করেছেন-_-“400600106 19 ৮819/010 
খ1)101) 98,019969 87 2019969/2৮ ০৮989100106 269 সূত্রটিকে 
আরো ম্থযোগ্য করতে-_মব্যাপ্রি-অতিন্যাপ্তি এডাঁতে গিয়ে 
লিখেছেন-__ 


44510700105 15 ৮2105012 11101) ৮/111 98015 22 21009651709 
৮/101)006 105011175 05 10501200101 50076 609] 01 17015 
11870001086 20009120007? 


রিচার্ডের মতে-- 


“176 170056 ৬০1091)15 97155 06 17100 0091) 2916 00056 
৮/10101) 11050156 05 ৮065৮ 2100 25056 000221018106175155  ০০- 
01011086101) 01 2001510155 2100 10105 15956 010105110061)1) 001097100 
90812000700 15500100007” € ৫৯ পৃঃ) 
মোটকথা এই যে সেই বস্তই মুল্যবান বলে গণ্য যা অন্যান্ত 
এঁকান্তিক বাঁসনাকে বিপর্যস্ত না করে আমাদের বৌধ বা বাঁসনাকে 
পরিপুরণ করে। মুল্যবান মানসিক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থ। যাতে 
সব চেয়ে বেশি ব্যাপকভাবে প্রবৃত্তিপাজির সমন্বয় ঘটে এবং যাঁতে 
সব চেয়ে কম মাত্রায় প্রবৃত্তির নিরোধ, স্ব, উপবাস এবং বাধা থাকে । 


শিল্পতত্ আলোচনান্স ধার ৯৩ 


মূল্যের এই সংজ্ঞা বা সূত্র শিল্পবিচারেও প্রযোজ্য এবং তা প্রয়োগ 
করতে গেলেই দেখ। যাবে শিল্লের বিচারে শুধু কল্পনার স্বমহিমা 
নামক মহিমার হিসাব করাই যথেষ্ট নয়-_-শিল্পের “01909 10 009 
67690 96৮80601601 10010090 11194 বট নিৰপণ করতে 
হবে; আর তা করতে গেলেই 41000:0)9125)19 01691107 ০118৮ 
হিসাব করতে হবে। বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে, 
মূল্য-তন্ব সম্পর্কে_বন্ধুসমীলোচক মিঃ কোন্রাড, আইকেন 
মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে রিচার্ড মহাশয় যা লিখেছিলেন, সেই 
কয়েকটি কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। রিচার্ড লিখছেন-_ 


“শু)60010০১৪ 0£ 06 (106017 15 005 69 81021)16 85 ০ 
০01010215 010516106 09511911085 1) 1650০ ০1 (10617 81083 
2110 (17611 58109) ] 9700651, 15 2, 00211065615 6 022055122৮০ ০ 
৬৬1১০ 0155 0090915 46191810009 010%106 15 ৪. 291917 011758501৩- 
10116 1১9 11১10] ৬9 091) 00000)516 1)06 01017 0106181) 63০ 
70613615065 06101001116 60 09 ৭৪095 [96150178115 1996 016150 
7061901)8110195 2” (২৮৮ পৃঃ) 


মেট কথা এই যে রিচার্ড বিশিন্ন উপলব্ধির মুল্য বিচার করবার 
জন্য একটি পরিমাপ সূত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন এবং এই 
কথাই বার বার্ণ এবং বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন যে মানুষের 
বাসনা কমন! থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষের স্গ্ির মুল্য বিচার 
কর! সম্ভব ময়। 

যেমন আই. এ, রিচার্ড মহাশয় 0010101010108100 এবং 
০10৪-এই দুটি বিষয়ের উপরে জোর দিয়ে “কল।কৈবল্যবা দ- 
বিরোধী মতবাদকে জোরালো করে তুলেছেন, তেমনি যারা 
বস্তবাঁদী সমাঁজবিজ্ঞানের অ।লে।কে শিল্পের প্রেরণা বা উদ্দেশ্য নিয়ে 
আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন তারাও একটি মূল্যমান নির্ধারণ 
করতে চেষ্টা করেছেন । তীরদ্দের এই মুল্যতত্বকে বলা যেতে পারে-- 
€930010105109] 0290 ০1 ৪109৮ । এরাও 9022000773086100 
ব্যাপারটিকে মুখ্য প্রেরণা হিসাবে এবং শিল্পকে গোষ্টাগত এবং 


৯৪ শিরতদ্বের কথ! 


শ্রেণীগত অভিযোজনের আবেগ তথ সমাজ-চেতনার অভিব্যস্তি 
হিসাবেই গণ্য করেছেন । এরা মনে করেন-_সমাজ-বিবর্তনের 
দলে বাসনা-কামনার তথা মুল্য-বোধের বিবর্তন কার্ধকারণযোগে 
যুক্ত; সুতরাং সমাজনীর্দত বা সামাজিক আদর্শ ই মূল্যবোধের ভিন্তি- 
ভূমি। সাম্য-মৈত্রী-্বাধীনতার পূর্ণ আদর্শের, এক কথায় সোসালিষ্ট 
রিয়েলিজমের আদর্শের দিকে সমাজ বিবতিত হয়ে চলেছে, এ 
আদর্শ ই সব চেয়ে মূলাবান আদর্শ । 

এই সম্প্রদায়ের কাছে প্রগতিশীল শিল্পী তিনিই খিনি সমাজে 
তথা জীবনে সাম্য মৈত্রী-স্বীধীনতার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংকল্লিত 
ও সচেন্ট ; খিনি তার হুষ্টির লাহাধ্যে সমাজের মধ্যে পরিপূর্ণ সামোর, 
পরিপূর্ণ মৈত্রীর এবং পরিপূর্ণ স্বধীনতার আবেগ সঞ্চারিত করতে 
চান এবং চান বলেই সমস্ত রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে, এক কথায় 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর । এদের চোখে, 
শিল্পী কল্পনাভূুক আকাশস্থ কোন জীব নয়; আর দশজন সামাজিকের 
মতোই সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোক-_সামাজিক আদর্শে 
অনুপ্র।ণিত এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীপ বাক্তি। শিল্প হচ্ছে এ ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করারই অন্কতম উপাঁয়__জীনন সংগ্রামেরই অন্যতম 
হাতিয়ার। এরাও বলেন শিল্পের জগৎ মুক্তির জগৎ শিল্প সৃষ্টি 
করে মানুষ মুক্তির আনন্দই পেয়ে থাকে ; অবশ্য এ যুক্তি দায়শুন্যের 
হাঁওয়ায়-ভাঁসার বা যাখুশি করার মুর্তি নয়__-এ মুক্তি, রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বললে-_ ধণ-পরিশোধ--সমাজের খণপরিশোধ--এছেলসের 
ভাষায় 41900801600 01 090958165% 1 অধ্যাত্মসাদীর অথবা 
প্রতিভানবাদীর বা কল্পনীবাদীর মুক্তির ধারণা থেকে এ ধারণ! 
সম্পূর্ণ পুথক। অধ্যাত্মবাদী ব| কল্পনাবাঁদী মুক্তি খোঁজেন সংসারের 
বাইরে--সৌন্দর্ষের বা রূপের এক অতীন্দ্রিয় নতুন জগতের মধ্যে 
আর বস্তবাদী বা সমাজবাদী মুক্তি খোঁজেন সংসারের ভিতরে 
জীবনকে বাধামুক্ত করার মধ্যে । 

এখানে এই ষে ছু-রকম প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছে, শিল্পতত্বের ক্রম- 


শিল্পতব্ব আলোচনার ধারা ৯৫ 


বিকাশ আলোচন। করবার সময় বারবার এই ছুটি প্রবণতাঁকে লক্ষ্য 
কর] ঘায়। দেখা যায়--একদল শিল্পকে গ্য়োজনের জগত থেকে 
দুরে রাখতে চাঁন__জীবন-সমালোচন! দ্বারা লোকশিক্ষা-নীতিশিক্ষ! 
দেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে চাঁন 'এবং অন্য দল শিল্পকে 
জীবন সাপেক্ষ বা সমাজ সাপেক্ষ করে দেখতে চান। প্রথম দল 
শিল্পকে একটি নিরপেক্ষ বৃত্তির স্বাধীন অন্শীলনের ফল বলে স্বাতন্তর 
দান করতে চান--অন্ুকরণবুন্তি কল্পনাবুকি, প্রতিভ।নবৃত্তি, বীক্ষণ- 
বৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তিপ্ন কোন একটিকে “কৈবল্য”-মর্ধাদা দিয়ে, শিল্পকে 
কেবলমীত্র এঁ বু্তিটিরই নিরপেক্ষ ক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে 
চাঁন__-শিল্পকে ব্যক্তি-সন্তা এনং সমাজ-সন্তার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করে 
ভুলতে চান; বলতে চান ব্যক্তি বা সমাজের কোন বাসনা প্রক।শ 
বা চরিতার্থ করতে শিল্পের জন্ম হয়নি । শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্য-_ 
বুন্তিকে বিচিত্রভানে প্রয়োগ করা-বৃত্তির প্রয়োগ কৌশল দেখানো, 
ব্ষিয় উপলক্ষ্য মাত্র। এই দূলই কলাকৈবল্যবাদী নামে পরিচিত । 
অন্য দল-_বৃক্তিকে অতখ।নি নিরপেক্ষ মর্ধাদা দেন না। তীর! বুন্তিকে 
যেমন বিষয় প্রকাশের উপায় হিসাবেই গণ্য করেন, তেমনি বিষয় 
প্রকাশকে জীবনের ব। সমাজের চাঠ্দার ফল ব। যোগান বলেই 
মনে করেন। এব! বলেন-__-৪৮৮ 10111915581 1 শিল্পকে 
সত্য-শিব-স্থন্দরের-প্রকাশ, আনন্দের প্রকাশ, আবেগের প্রকাশ, 
অব্দমিত বাসনার প্রকাশ, অভিজ্ঞতার গরকাশ-_যাই বলা হোক 
ন| কেন, বিষষের বা মুল্যের উপরে এঁদের ঝৌঁক খুবই বেশী। 
প্লেটো-এরিষ্টটলের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত 
শিল্পতন্বের ইঙিহান_-এক নজরে যতট্রকু দেখা সম্ভব, ততটুকুই 
দেখাতে চেষ্টা করলাম। লেখকের এবং গ্রন্থের নাম হয়ত অনেক 
বাদ পড়েছে, কিন্তু মৌলিক চিন্তা এবং প্রবণতাগুলি যথাসম্ভব এবং 
যথাসাধ্য উপস্থাপিত করতে চেষ্ট। করেছি । পাঠকমাত্রে লক্ষ্য 
করবেন বিংশ শতাব্দীর শিল্পতব্রচিন্তাকে আমি প্রবণতার ভিডিতে 
মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। এক 


পা 
রা 


8 শিল্পতবের কথ! 


শ্রেণীতে রেখেছি--কল্পনাবাদী, প্রতিভানবাদী, বীক্ষণবাদী, সংবাদ- 
বাদী (নতুন মতবাদ )'বীতিবাদী প্রভৃতি “রূপ”-কৈবল্যবাদীকে এবং 
অন্য শ্রেণীতে স্থান দিয়েছি__টলস্টয় প্রমুখ ভাববাদী ও সঞ্চারবাদীদের 
এবং বস্ত্রবাদী বিভিন্ন সপ্রঠায়কে অর্থাৎ ধীর! 9020100771086100 এবং 
বিষয়ের ঘ৪109তে বিশ্বাসী সেই সব বিষয়বাদীদের-_-দৈতবাদীদের | 
আঁশ। করি, একটি বিষয়ে আমি পাঠকদের অবহিত করতে পেরেছি 
এবং সেই বিষয়টি এই যে পরিভাষা যত কিস্তুতকিমীকার রূপ নিয়েই 
আন্বক, খোসা ছাঁড়ীলে আমর! আমাদের ছ্রেনা জান! শীসগুলিরই 
কোন-নাকোন একটিকে দেখতে পাব। একদিকে--4201698100) 
117090110901010) 17060161010) 95019551010) 01161018170) 9১001061025, 
00000001801010) 01081010210, 11700208601 প্রভৃতি 
'ব্যাপারের' নামাবলী অন্যদিকে 1070658100, 01993019, 9000610, 
95198116009, 789/:600191) 0000০6, 79৪90) এভূতি “বিষয়ের, 
নামাবলী। মুল সমস্থা কিন্তু দু'একটি প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আশা! 
করি-_-এতক্ষণে প্রশ্রগুলি পাঠকের মনের সামনে এসে দ্ীড়িয়েছে। 
নিশ্চয়ই পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে_-তবে কি বিশেষ বৃত্তির 
উপরে জোর দিয়েই অর্থাৎ ম্/ন্মিক ক্রিয়ার বিশেষত্বের উপরে 
ভিত্তি করেই, শিল্পের সংজ্ঞা তৈরি”্চরতে হবে? অথবা বিষয়বস্তর 
বিশেষত্বকে বা প্রকৃতিকে ভিত্তি করেই শিল্পের সংজ্ঞ। গড়তে হবে? 
ব্যাপারের একৃতি বিষয়েক্স একতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এ কথা স্বীকার 
করে নিয়েও এ প্রশ্ন উঠবেই--কোন্‌ দিকে বিশেষ জোর দিয়ে শিল্পের 
সংজ্ঞ। নিরূপণ করতে হবে? 


স্পিনে ন্বিষ্ভিত্ন তহত্ভা শু 
ভাকেন্র মিশরে 


(ক) শিল্পতত্বে_অনুকূতিবাদ 


অনুকৃতিবাদ শিল্পতব্বশান্দ্রে সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ বলে পরিগণিত । 
ইউরোপের প্রথম সভ্যদেশ গ্রীসের এবং এশিয়ার অন্যতম প্রথম 
সত্যদেশ ভারতের শ্ল্পতৰচিন্া পধালোচনা করতে গেলেই দেখা যায় 
--উভয় দেশেই শিল্পকে অনুরূতি অর্থাৎ অনুকরণ ব্যাপারের ফল বলে 
গ্রণ্য কর। হয়েছে। গ্লেটো-এরিষ্টটলের অনেক আগেই গ্রীসে 
শিল্পকে “মাইমেসিস' বলা হখেছে এবং অনেককাল পরেও শিল্প 
“মাইমেসিস” বলেই বিবেচিত হয়েছে । এই 'মাইমেসিস' শব্দটিরই 
ইংরেজি অনুবাদ_-“ইমিটেশান” এবং "ইমিটেশান” শব্দটির বাংল 
অনুবাদ--অনুকরণ'। অবশ্য অনুকরণ” শব্দটিকে 'ইমিটেশান 
শব্দটির বাংলা অনুবাদ বললে সবটা সত্যি কথা বল! হয় মা। কারণ 
সংস্কৃত-ভাঁষায়'লেখা ভরত কৃত নাট্যশান্ত্রে নাটাকে--'লোককবৃত্তানুকরণ' 
এবং বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে শিল্পকে অনুকৃতি বল। হয়েছে এবং সেখানেই 
“অনুকরণ শব্দটিকে এবং পরোক্ষভাবে শিল্পের সংজ্ঞ।টিকেও পাওয়া 
যায়। 

“মাইমেসিস বা অনুকরণ বলতে প্রাচীন শিল্পশান্ত্রকাররা ঠিক 
কি ধারণা করেছিলেন, কিছু কিছু প্রমাণের এবং অনেকখানি 
অনুমানের সাহাষ্যেই ত1 আমাদের গড়ে নিতে এই কারণে-- 
এঁ ধারণ। সম্বন্ধেও কোন ঠিক ধারণা নেই। -্রর্গাণ ও অনুমান 
প্রয়োগে সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। হুতরাং 


মতভেদের কথ! আপাততঃ স্থগিত রেখেই, অনুকৃতিবাদের ভিত্তি ও 
দ্-১৬৭ধ 


৪৮ শিল্পুতত্বের কথ। 


সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। বলতে চাই। । অনুকরণবাদের ভিত্তিটি 
সহজেই অনুমান করা চলে। মানুষ রয়েছে তার প্রাকৃতিক ও 
সাম।জিক পরিবেশের 'খধ্যে। বাহা পরিবেশ থেকে রূপ-রিস-গন্ধ- 
শব্দ-স্পর্শের প্রত্যয় আসছে ইন্দ্রির়পথে, প্রত্যয়গজুলি এসে মনে 
জাঁগাচ্ছে ভাখের আন্দোলন । অন্তরে রয়েছে ভাব, স্মৃতিতে বিচিত্র 
প্রত্যয়, চেতনায় প্রকাশশীলতা--প্রকাশ ক্ষমতা এবং বাসনায় 
প্রকাশে ইচ্ছা-_-সমাজের সকলের কাছে অভিজ্ঞতা ব। উপলান্ধকে 
ব্যক্ত করার ব্যাকুলত।। অভিজ্ঞতা। ও উপপণন্ধিকে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করার 
এই চেস্টা, অবশ্যই €আভিজ্ঞতার বা ডপলব্িগ ) অনুকৃতি (মাইমেসিস) 
রচন। করার েক্টীয় পধণসিত হবেশ৬৮অর্থাৎ ভাবাবেগের অনুকৃতি 
রচনা করতে গেলে ভাবের অভিব্যক্তিকে অনুকরণ করতে হবে এবং 
প্রাকৃতিক বস্তূপ এবং জীবনের রূপের অনুকৃতি নির্ধাণ করতে হলে 
বস্তসদৃশ বা লৌকিক জীবন-সদুশ জীবণের রাপ অর্থাৎ অনুরূপ বস্ত 
বা জীবন নিমীণ করতে হবে। অনুকরণ শব্দটিকে যে এরূপ 
ব্যাপক অথেই--“অনুরূপ রূপ রচনা, অর্থে ই প্রয়োগ করা হয়েছে__ 
তার বথেষ্ট প্রমাণ প্লেটে-এরিস্টটলের লেখা থেকে সংগ্রহ করা৷ 
যেতে পাঁরে। যথাধথ রূপ এবং অনুরূপ বা সম্তীব্যরূপ এই দুটি 
শব্দের তাতপধ বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে অনুকরণবাদ্দের 
আসল বক্তব্য এবং তার ষাথাধ্যের পরিমাণ উপলব্ধি কর। সহজতর 
হবে। অনুকরণ শব্দটিকে সংকীণ অর্থে ব্যবহার করে, আমরা যদি 
অনুকরণ বলতে বিশেষের যথাযথ উপস্থাপন অর্থাৎ খদৃষ্টং তলিখিতং 
ধরনের কিছু বুঝি, তাহলে এ কথ। অবশ্যই বগতে হবে যে শিল্পি 
অনুকরণ ব্যাপার নয়, কারণ শিলের ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ 
পর্বন্ত, যথার্থ যথাষথ উপস্থাপনার নিদর্শন খুব কমই পাওয়! ষাবে এবং 
দেখা যাবে বেশীর ভাগ স্ষিই প্রতিকৃতি নয়-_ _অনুকুষ্ঠত _অনুরপের 
উপস্থাপনা । কিন্তু অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ অনুরূপ 
রূপ কল্পনা অর্থে ব্যবহার করলে এবং শিল্পকে অনুকৃতি ধা শিমিতি 
বললে খুব একট! আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কেন নয়, তা" 'বলার 


শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তাঁদের বিশ্লেষণ 8৬ 


আগে এ বিষয়ে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয়ের মন্তবাটুকু 

€ 1759878 8100. 4.00799৪99---199]1 ) মুখ বর্্ব হিসাবে উদ্ধত করা 
যেতে পারে। অধ্যাপক মাঁরে পিখেছেন__ 
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অর্থাৎ যদিও আধুনিক সমালোকদের প্রায় সকলেই “শিল্প 
মনুকরণ”--এই ধারণাকে মিথ্যা বলে বর্জন করেছেন, তবু একথ। 
বলতে চাই যে এঁ ধারণার মূলে £যথেষ্ট যুক্তি আছে-_একৃত এবং 
গভীর অন্তৃ্টি রয়েছে । আমি মনে করি- "অনুকরণ শুধু প্রত্যেক 
শিল্পেরই অপরিহার্য উপাদান নয়, অনুকরণ জগতের ধারণার ও 
ব্যাখ্যার পক্ষে প্রধান হাতিয়ার বল! বাহুল্য অধ্যাপক গিলবাট 
মারে মহাশয়-_শিল্পস্থটির অপরিহ্য উপাদান বলে অনুকরণ 
ব্যাপারটিকে বন্ধ মর্ধাদ! দেখিয়েছেন--অন্ুকরণবাদকে জোরালো! 
সমর্থন জানিয়েছেন। বাস্তবিকই, যে ব্যাপক অর্থে প্লেটে। এরিস্টটল 
এবং ভরত “অনুকরণ” শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাতে অনুকরণ শুধু 
পরিদৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর যথাথথ আকরণ-_ 
হুব্ছ নকল মাত্র নয়,/অন্ুকরণ আসলে বিশেষের সম্ভাব্য রূপটির-- 
আদর্শীয়িত রূপের উপস্থীপন1।/ 'টাইমেয়ুস” (1100085905 ) সংবাদ 
নিবন্ধে প্লেটো যেখানে জগতের নিত্য এবং নিত্য রূপ নিয়ে এবং 
নিত্যানিত্য সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা কণেছেন এবং শিল্পীদের 
“নিত্যের রূপকার” এবং “অনিত্যের রূপকার এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 


করতে যেয়ে লিখেছেন-__ 
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সেখানে নিশ্চয়ই 'উনুকরণ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি-- 
ক্মন্ুকরণ সেখানে, ওস্বোর্ণ মহাশয়ের ভাষায়--480109: 80091019 
17060161010 01 6119 79941] 01 1008,8.৮ 

_-ভাবের ধ্যানধূত বপ। অথবা এরিস্টটল যেখানে “সম্তীব্য” 
বাপেন্র অনুকরণের কথা বলেছেন বা “শ্বক্পোলকল্পিত কাহিনী”্র 
সন্তাবন1 স্বীকার করেছেন, সেখানেও অনুকরণকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়! 
মাত্র বপা চলে শা; সেখানে নবনবোন্মেষশালিনী বৃদ্ধির সঙ্গে 
অন্পুকপণের বড কোন পার্থক্য পাওয়। যায় না?) সেখানে অনুকরণ 
--উদ্ভীবন। শক্তি, আরোপণ শক্তি, উত্কলন শক্তি ও সংকলন শক্তি, 
সংমিশ্রণ ও সংশ্রেরণ শক্তি-সব রকম মানসিক শক্তির মমবায়। 
হতরাং যতক্ষণ পধন্ত এ কথা স্বীকার কর। হবে যে শিল্পের উদ্দেশ্য 
আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞত। অর্থাৎ কূপের ও ভাবের সংস্কীরগুলি 
ন।ন। আকারে ও উপায়ে প্রকাশিত করা, ততক্ষণ অনুকরণবাদকে 
সম্পূর্ণ বজন কবা সম্ভব হবে ন|। কারণ প্রকাশ্য বিষয়বস্তু, রূপই 
হোক আর ভাবই হোক, শেষ পর্যন্ত তা রূপের ব! ভাবেরই ধারণ। 
বিশেষ এবং এ ধারণা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্থাৎ রূপ-চেতন। ও 
ভাব-চেতণার ক্ষেত্র থেকেই উদ্ভুত হয়ে থাকে । এক হিসাবে যা 
ঝপের নব উন্মেষ, অন্য হিসাবে তা” রূপ চে৩নারই সম্তাব্য সম্প্রসারণ । 
এমন কি যা" ছুঃম্বের মতো কিস্ততকিমাকার, তার গঠনও অভিজ্ঞাত 
প্রত্যয়ের (110107958100.) সংষোগ-সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ফলে সম্ভব 
হর। তারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের এঅনুবপ” বা সম্ভাব্য রূপ । এ কথা 
ঠিক যে নবোন্তাবিত বটি লৌকিক জগতের কোন বিশেষ ব্যক্তি'র 
যখাধথ রূপ নয়, কিন্তু এ কথাও মিথ্য। নয় যে এ রূপটি বিশেষে রূপের 
মবদা লাভ করছে অন্যান্য রূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়েই, অর্থাৎ বিশেষের 
অনুরূপ হয়েই। “তিলোত্তমা” যত অপূর্বই হোক আদর্শ হ্ন্দরীর 
অনুকৃতিই বটে। ৬৫ 


শিল্পের বিভিন্ন নংক্ঞ। ও তাঁদের বিশ্লেষণ ১৭১ 


অন্য দিক থেকেও অনুকৃতিবাদ্দের পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলা 
যেতে পারে। মানুষ যখনি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয় তখন অবশ্যই সে 
গরকাশ করে তার ধ্যান-জ্ঞানকে--রূপের ধ্যান্ট ধারণাকে এনং ভাঁবকে 
--অর্থাৎ তন্বের ধারণাকে । এই হিসাবে মানুষের প্রকাশ্য বিষ্স 
মোট দুই প্রকার এক, “রূপ? ; দুই, ভাব (আইডিয়! )। শান্স্রকাররা 
ভাঁবকে তার স্বধর্মে রেখেই অর্থাৎ নিবিশেষ কপে- সুত্রাকারে ধা 
ভাষ্যাকারে, প্রকাশ করতে চান, আর শিল্পীর! প্রকাশ করেন রূপময়্ 
করে। শিল্পীর উদ্দেশ্য যেহেতু অনুক্কৃতি রচনা বা রূপ কল্পন! 
শিল্পীকে অবশ্টযই অরূপ ভাবকে রূপকাগ্িত করেই প্রকাশ করতে 
হবে-_ভাবব্যগ্লক ঘটনায় বা কাহিনীতে রূপান্তরিত করতে হবে। 


এই হিসাবে, শিল্পমাত্রেই বিশেষের রূপ--“০90০00£968৮-এর-_- 
1)97019018৮-এর উপস্থাপনা । 


বিশেষের ধ্যান বা জ্ঞান অবশ্যই বিশেষের প্রত্যয় সাপেক্ষ-- 
সংক্ষেপে, িষয়াকারা প্রতীতি” বিশেষ । অতএব শিল্পী শেষ পর্ন 
বিশেষেরই অনুরূপ কোন বপের ধ্যান-ধাপ্ণা করতে বাঁধ্য। সেই 
রূপের যত অপূর্ণতা বা নবত্তই থাক, তা” এঁবশেষের'ই অনুরূপ হতে 
বাধ্য । এমন কি “কিউহ্ষ্টগনামে খ্যাত যে শিলী সম্প্রদায়, তারাও 
যখন কিস্ততকিমাকার রূপ কল্পনা করেন__সম্পূর্ণ অপূব নস্ত নির্ষাণ 
করতে চেষ্ট| করেন, এই সূত্রের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেন না। 
শিল্পী ব্রাঞ্সির (73120005581) ব্রোঞ্জ নিমিত “18119. 30 12178” 
শ্ল্পকর্মটি নিয়ে “ইউনাইটেড স্টেটস্৮এর সঙ্গে যে মামল। হয়েছিল, 
তাতে বিচারক রায় দিতে যেয়ে লিখেছিলেন বটে-_ *ম1)1]5 80706 
01900] 77710176108 90000769760. 17 98৭০০1961100 16 আঃ) 
৪) 100,-*****তবু এ কথা মানতেই হবে-ব্রাঙ্ুমির উচন্ত পাখা 
বিশেষ জাতের পাখী ন। হলেও দেখতে পাখার মতোই বটে; শিল্লা 
ষে হাতী বা ঘোঁড়। গডতে চেস্টা করেন নি--03119 1) 1701) 
নামকরণেই পরিক্ষার বুঝা যাঁষধ। স্থতরাং ব্রাঙ্কুসির উডন্ত পাখাকে 
কেউ যদি উড়ন্ত পাখীর অনুকরণ বলেন, তা হলে নিশ্চয়ই মিথ্যা 


১০২ শিল্পতত্বের কথ। 


কিছু বলেন না। কেউ যর্দি বলেন--ত্রাঙ্কুসি পাখীর আকৃতিতে ষে. 
বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা করেছেন উড়ন্ত পাখীর ধারণীকেই বেশী করে 
ব্ক্ত করবার জন্য, তা হুল তাকে যুক্তিহীন বলা চলবে কি? স্ৃতরাং 
অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাঁপক অর্থে ব্যবহার করলে, কল্পন। প্রভৃতি অনেক 
কিছুকেই তার মধ্যে অন্তভূক্ত করা মেতে পারে। 

কিন্তু বার বার এই প্রশ্নই উঠেছে--অন্বুকরণণকে এত ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহার কর! হয়েছে কি? এতখাঁনি সৃক্ষমদিতা আরোপ 
করলে অনুকরণবাদীদ্দের সত্যের আলোকে দেখা হবে কি? এবং 
প্রশ্রের উত্তরে এই কথাই নিজেরা বলেছেন--না”। ব্যাখ্যা 
বুদ্ধিবল সাপেক্ষ এবং এরূপ ব্যাখ্যায় বুদ্ধিবলের বেশ পরিচয় পাওয়৷ 
যায় বটে, কিন্তু-_ | 

“101051559 451150005 50681 ৮10) 06 ৮০০০ 01 481770]0 
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এরা বলতে চান--এঁরূপ ব্যাখ্যা গ্লেটো-এরিস্টটলকে সর্বজ্ঞের 
আসনে বসানো ছাড়া আর কিছুই নয় এবং অন্তর্বর্তী কালের ইতিহাস 
ও চিন্তার ক্রমরিকাশকে ছোট করে দেখা-_বর্তমাঁনের গভীর ও 
জটিল চিন্তাকে অতীতের সরল চিন্তার উপরে আরোপ করা । এদের 
কেউ কেউ বলেছেন-_প্লেটো এরিষ্টটলের সময়ে গ্রীসের চারুকলা 
উল্লেখষোগ্রা উতকর্ষের অধিকারী হয়েছিল বটে, কিন্তু শিল্পতত্বচিন্তা 
ছিল উন্মেষের স্তরে ; শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে সুষ্ষমদৃষ্টি তখনও দেখা দেয় 
নি এবং শিল্পতত্বকে ও সৌন্দর্নতত্বরকে এক বলে স্বীকার করা হয়নি । 
প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে আধুনিক চিন্তার মৌলিক পার্থক্য এখাীনেই-_ 
শিল্পতত্ব ও সৌন্দ্যতত্বকে এক মনে করায়। আধুনিকদের সকলেই 
স্বীকার করে থাকেন--শিল্পের উদ্দেশ্য ম্বন্দর পামশ্রী শষ করা 
"সৌন্দর্য স্টি করা। হ্বন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে, যথেষ্ট মতভেদ 
থাকলেও “সৌন্দর্ধকেই এর! লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। 

বিরুদ্ধবাদীদের সকলেই যে এই একই যুক্তি দিয়েছেন বা দিয়ে 


শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞা! ও তাদের বিলেষধ ১৭৪ 


থাকেন, তা নয়; কল্পনাবাদীর! ভিন্ন যুক্তি দিয়ে অনুকরণবাদকে 
ধণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। কল্পনাবাদীরা বলেছেন--অনুকরণ 
নিম্ন স্তরের মানসিক ক্রিয়া_-অনেকটা ্যন্রিক ; অন্রকরণ বলতে 
ইন্দরিয়গৃহীত প্রতীতিকে যথাযথবপে প্রকাশ কর! বুঝায় এবং তা 
ছাড়া আরো বেশী কিছু বুঝালে-_-অনুবপ প্রতীতির বা সম্ভাব্য 
(0:0১8১19) রূপের স্ষ্টি বুঝায়। কিন্তু স্জনশীল কল্পনাবৃত্ভি 
(0199৮%9 3702012,900 ) বলতে বা প্রতিভা বলতে যে 
ধরনের নিরপেক্ষ উন্নত ও স্বাধীন মানসিক প্রক্রিয় বুঝায়, অনুকরণ 
সেই ধরনের মানসিক ব্যাপার নয়-_অনুকরণ ও প্রাতিভানিক 
চানকে (106016159 1000119969 ) এক ব্যাপার বল। চলে না। 
আত্মার অন্তনিহিত নিগুট বাঁসন+ বহিরাগত প্রত্যয়সমূহ আশ্রয় ও 
আত্মসাৎ করে যে বিচিত্র রূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, 
যে বিচিত্র রূপের জগ তৈরি করে, তার সঙ্গে অনুরূপ রূপ তৈরি 
করার চেষ্টার এক কথায় অন্ুকূৃতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 
তনুষ্বীরণ যেখামৈ মূলতঃ পরিবেশসাপেক্ষ, স্জনশীল কল্পনা বা 
প্রতভাৰ সেখানে নিরপেক্ষ অর্থাৎ--বুদ্ধিনিরপেক্ষ এবং সংকল্প- 
নিরপেক্ষ লে ক্রিরা। শিল্প শেষোক্ত বিশিষ্ট আতিক ক্রিয়ার 
রি ল কল্পনার স্থগ্টি__প্রতিভান-_অনুকরণ নয়। 

* . বন্ত পৌকে বনু ভাবে অনুকরণবাদকে খণ্ডন করলেও অনুকরণবাদ 
'শুষ্িদ্ধ “্যবিয়া না মরে রাম”_মতুন নতুন মতবাদের ছন্সবেশে 
আত্মরক্ষা করে আসছে। ্ 

“অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে গেলেই এ কথা 
মোটাবুটি মেনে নিতে হবে যে- যেখানেই শিল্প্থ্ি ব্যাপারকে বিষয়- 
সাপেক্ষ ব্যাপার বলে স্বীকার করা হয়েছে স্বীকার করা হয়েছে 
নিছক কল্পনাশিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়কে প্রকাশ কর। শিল্পের উদ্দেশ্য 
সেখানেই স্থষ্টি আসলে অনুকরণান্সক ব্যাপার হয়ে ফ্াড়িয়েছে। 
শিল্পের বিষয়বস্তু অনিত্য জগতের রূপরাজিই হোক অথবা প্লেটোর 
নিত্য ভাববন্তই হোক, অথব1 নব-প্লেটোবাদীদের ও অধ্যামসবাদাদের 


35৪ শিল্পতন্বের কথা 


পারমাধিক পরম সত্তা--জীশ্বর সত্তাই বা সচ্চিদানন্দন্বরূপ ব্রন্মসত্তাই 
হোক, অথবা মানুষের প্ীয়িভাবসমুহই হোঁক--এর সবক্ষে তেই স্বতন্ 
ও স্থায়ী কোন কিছুকে প্রকাশ করার দায়িত্ব শিল্পকে বহন করতে 
হয়--শিল্লীকে রূপের টি উ রূপ তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে 
ভাবের সম্তাব্য রূপকল্প বা সূন্মমরূপকে ব্যক্ত করতে হয়, তৃতীয়ক্ষেত্রে 
অরূপ পরমসত্তার রপৈশ্বধকে প্রকাশ করতে হয়, চতুর্থক্ষেত্রে 
স্থায়িভাব-ব্যঞ্ক বা ভাবানুগত রূপ কল্পনা করতে হয়-_-মোট কথা 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ রূপ সৃষ্টি করার তথা অনুকৃতি নির্মাণের 
চেন্টা থাকে । যে বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব শ্ধু শিল্পীর মনেই আছে অন্য 
কোথাও অর্থাৎ পরিবেশে নেই-মর্থাৎ যাঁর শিল্লিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
নেই, সেই বস্তর প্রকাশ ছাঁডা অন্য যে-কোন বস্ত্র প্রকাশে 
অনুকরণ-ধমিতা খানিকট। থাঁকবেই। 

এই কারণে, যে সব মতবাদে বিষয়ী, বিষয় এবং প্রকাশ ব্যাপারকে 
পরস্পরসাপেক্ষ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনুকণণবাদ এখনও 
আক্মগোঁপন করে বেঁচে আছে। যতক্ষণ শিল্পকে আমরা কোঁন একটা 
কিছুর প্রকাশ বলে মনে করব, ততক্ষণ অনুক্রণবাদের ভূত আমাদের 
ঘাড়ে চেপেই থাকবে । আমরা দেখতে পাই-_উনকিশি শত।ব্দীর 
শেষার্ধ থেকে, রিয়েলিজম্‌ নামে পরিচিত ঘে বিশেষ প্রধণতাটি দখা 
দিয়েছে, তাতে অন্ুকরণবাদই পুনঞ্জাঁধিত হয়েছে।, চিত্রশিল্পী 
9090%%9 000:০9৮ ১৮৬১ খ্রীষ্ট।ব্দে চিত্রশিল্পার উদ্দেশ্য কর্তধ্য 
নির্দেশ করতে যেয়ে লিখেছেন-- 


1016 51601 091000106 910010 ০01)9150 90161 01 116 
16101656176861017 01 01১)6015 ৮৫০11)19 2100 181)010016 10 1179 21015 
4552 1 2150 11010 1050 1911)010ঠি 0১ 6১5810015115 2 0010019165 এ 
2170 50151505 0117 0 0116 161)5961)91101) 01 01011055758] 71) 
6১1১01110 ৮৮/8090501806 00)5০0 0216 ৬1010) 15 1105151)1, 
11017 63015110015 00106 006 0900411) 01105110011) 


অর্থাত চিত্রশিল্লের উদ্দেশ্য ষে বস্ত্র দেখা যায় এবং ধর! ছোঁয়া 
যায় সেই যস্তর উপস্থাপনা, যে বস্ত সত্য ও বাস্তব সেই বস্তুয় 


শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞ। ও তাদের বিশ্লেষণ ১৩৪ 


উপস্থাপনা । অরূপ বন্ত, অদৃশ্য বস্তু এবং অবাস্তব বজ্র চিত্রশিল্লের 
আওতার বাইরে! রর 

রিয়েলিস্ট পজিটিভিষ্টরা শিল্পকে শুধু ঠ্ীমাজের দলিল” (509191 
000000821686100 ) বলেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর& বলেছেন--প্রুধো প্রমুখ 
তন্ববিদ্র। বলেছেন-_শিল্লের মাধ্যমে সমাজের দলিল তৈরি করতে হবে 
সমাজের সমালোচনার জন্য-_বর্তমান সমাজের ক্রটিবি্চ্যিতি সংশোধন 
করে নতুন ও আদর্শ সমাজ গঠন করবাগ জন্য । শুধু এখ।|নেই নয় 
এই রিয়েলিজমুএর আবেগ একান্তিক হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতেই 
চিত্রশিল্লের ক্ষেত্রে ইন্প্রেশ।নিজম্‌” (070009531011977) নামে যে নতুন 
এক “ইজম্‌-রূপ পরিগ্রহ করেছিপ তাতেও অনুকরণবাদ একেবারে 
খণ্ডিত হয় নি। বাস্তবকে স্বরূপেম্প্রত্যক্ষ করতে যেয়ে এঁদের কেউ 
কেউ দেখলেন-_বস্তুর ধরা বাঁধ। রূপটি যথা ষথভাঁবে আঁকতে পারলেই 
সি বাস্তব হয় না, আসল বাস্তবতা নিহিত থাকে বিষয়ীর চোখে 
বিষয়টি যেভাবে গৃহীত বা প্রতীয়মান হচ্ছে সেই ভাবটির মধ্যে-- 
এক কথায় প্রতীতিরাজির (96080 17010059101) ) মধ্যে-2৩ 
810০0890 10966210 0 001007090 909,0০9 81)8099 "10101 13 
0160 0696106]5 800. 1095 91767118123 0109 587)9,৮--(ওস্বোর্থ ) 
এককথায় শিল্পী্গ ব্যক্তিগত প্রতীতির € 59102 ) মধ্যে এদের 
সিদ্ধান্ত দ।ডল--যা দেখি তার চেয়ে যে-ভাবে দেখি সেই দেখার 
ভাঁবটিই বড় কথা এবং তার মধ্যেই আসল বাস্তবতা নিহিত। কিন্তু 
বস্তুর প্রতীতি এবং বস্তুর ধারণার উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়ার ফণ 
ফ্লতে দেরি হয় শি-_বাস্তব হতে গিয়ে শিল্পীরা প্রতীতি-ধারণাঁর তলে 
বস্তবপ হারিয়ে ফেললেন। বাস্তবতা-অবাস্তবতার সীমারেখা মুছে 
গেল। কারণ তখন বাস্তব হওয়ার লক্ষণই হোল রূপে অবাস্তব হয়ে 
উঠ।। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে অবশ্টই একে অনুকরণবাদ্ের 
পরীভব বলতে হবে- কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে--এ সব 
ক্ষেত্রেও অনুকরণ ব্যাপারটি একেবারে লোপ পায়নি । 78019 
710888০-র মতো! শিলীরাও স্বীকার করেছেন--২” 


১৭৬ শিল্পতত্বের কথা 


“10505 15100 21901506216, 900 00050 21985990210 সি 
30106171075, 4১066174705 900. ০80. 10070 811 0805৭ ০0৫ 
5০11007 11)615 19 100 00661 001), 2177/59 1১802:158 075 
1068. 06 075 ০৮1০০ *111 1055 1616 21) 11010611016 10071161015 
৮118 91516800109 ০8018১0০007, 5%:01660 1015 10585, 2170 ১011150 ঘা 
1015 61100010105, 


অর্থ।ৎ “নিধিষস্স শিল্প বলে কোন কিছু নেই ; নিপিষ্ট বিষয় নিয়ে 
আরম্ত করতেই হবে। পরে অবশ্য বিষয় থেকে বাস্তবতার লক্ষণগুলি 
অপসারণ করতে পার। তখন আর কোন ভয় নেই, কারণ ততক্ষণে 
বিষয়ের ধারণ। মনে স্থায়ী হয়ে বসে গেছে । বিষয়ই শিলীকে সৃষ্টি 
করার প্ররোচন! দেয়, তার মনে ভাব ও আবেগ উদ্দীপিত করে|” 
লক্ষ্য করবার বিষয়--41998 ০: 67০ ০19০৮কে রেখা ও বর্ণের 
সাহাধ্যে ব্যক্ত কর! চিত্রশিল্পীর কাজ-_-এই কথাই পিকাসো বলেছেন 
এবং এই কথার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে বস্তর ধারণ ( আইডিয়! ) 
“অন্ুবপ বস্ত্র বপ” স্ষি শিল্পীর উদ্দেশ্য । 7019 1107007190-এর 
ভাষায় +/0909,0 0 15 60010101601009560. 60 ৪, 178,019] 
1910199092)69,610] 06 0181008, 1306 16 1৯ 2009£ 011)09990. 6০9 
1)8/6010, 93 19 091)6121]7 0100001)6,% 

এখন, বস্তুর প্রকৃতিকে বা ধাপগণাকে কপ দেওছা বা ব্যক্ত করাই 
যদ্দি শিল্পীর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই একথা বল! যায় যে শিল্পে 
প্রকাশ্য ব্ষিয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য যতই মুছে ফেলার চেন্টা করা 
হোৌক-যতই রূপকে কিন্তুতকিমাকার করার চেষ্টা কর! হোক 
বিষধের প্রকৃতি ব৷ ধারণার সঙ্গে শিল্পিত বপের আনুবপ্য বা সঙ্গতি 
রাখতেই হবে। এই আনুবপ্য রক্ষা বা সঙ্গতি রক্ষা! ব্যাপারটি আর 
যাই হোক মূলতঃ অনুকরণাত্বক ক্রিয়াই । তারপর “সংকেতবাদ” গ্রহণ 
করলেও-অর্থাৎ শিল্পকে ভাবসঞ্চারের সংকেত (% 107) ০ 
৪71101)0119771 360. 7]. 6119 170691980 01 001017)011109,01012 
70965901 1009,0. 000. 109) ) রূপে গণ্য করলেও অন্পরণবাদের 
আওতা থেকে একেবারে মুক্ত হওয়া! যাঁয় না। কারণ সহজেই 


শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞ! ও তাদের বিশ্লেষণ ১৯৭ 


অনুমেয় |, সংকেতের নিজের কোন মূল্য নেই। সংকেত প্রকাশের 
উপায়-বিশেষ। যে উদ্দেশ্যে সংকেত প্রধুক্ত হয় সেই উদ্দেশ যে 
পরিমাণে সিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণেই সংকেতের সার্থকতা । উদ্দেশ্যাকে 
সুষ্ঠভাবে সংকেতিত করতে পারা এবং স্বতন্ত্র কৌন বিষয়কে রূপ 
দিতে বা অনুকৃত করতে পারা- মোট।মুটি একই ব্যাপার। হ্যারলড 
ওমবে।ণ মহাশয়ের ভাষায় বললে বল। যেতে পারে-_ 


“10 00৩ ০0106300015 25106181 (1601 06 56109106159 4 

009৭ 07620 56610 17006151615 561)91)19 00 58 0050 1001 

11661515810 200 160155617190191021 51508] 21051927277, 

0911) ০0001)101810466 63051160060 91006110105 16৭1 01 100৭61821 

05 0198115 0 58112000915) 11191510016 281015 105 10205 04 

501)1)1010102] ১170001৯ 21 ৮1505] 21110091019 10010800121 

১১170001525 28850656105 & 011610157 (13651190 101 21006 

1)16০5--4510 55 59100৭00019 ), 

"কিন্তু আধুনিক সমীলোচকর্দের কেউ কেউ অনুকরণবাদের 
অব্যাপ্তিদোষ দেখাতে যেয়ে, এই কথা বলেছেন যে, চিত্রের ও ভাক্কর্ষের 
ক্ষেত্রে অনুকরণবারকে যদিও বা মানা যায়, এমন কি সাহিত্যের 
ক্ষেবেও যদিও বা সাধারণ অর্থে অন্ুকরণবাদকে স্বীকার করে নেওয়া 
যায়__ছুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সঙ্গীত ও স্সাপত্যের ক্ষেত্রে, বাস্তববাদ তথা 
অন্বকরণবাঁদ অচল। বাস্তবিকই অন্রকরণবাদকে যদি শিল্পের সব 
ক্ষেতে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে “বাদ” হিসাবে বাদ দেওয়াই 
উচিত। কারণ যে “বাদ” অব্য।প্তিদোষদুষ্ট, তা” কোনমতেই সংজ্ঞার 
মর্যাদা দাবী করতে পারে না। সুতপ্।ং সঙ্গীত ও শ্কাপত্যও 
অন্ুকরণাম্মক ব্যাপারের ফল--এ কথ! প্রমাণ করতে ন। পারলে 
অন্ুকরণসাদকে ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। এর। যেমন বলতে 
চান-_ 


“13110 106101761170510 001 9101110500015 15 152115010 91061 
1 (75 01061 01 1) 07০ 12006511) 56105 01 016 ৬৮০8৫. 


তেমনি এ কথাও স্বীকার করতে চান ন৷ যে 
41200151052 09860181 15120555067 (05 60500075, 


৯০৮ শিল্পতব্বের কথ! 


৮61016৭0176175 05 17800171] 50711010015 01 90000 0050 50600158 
61610761071 10 10100090 81:0617617০৩-+-৮ 


স্বর বা ধবনি দ্বার আলেগের অনুকরণ করা বা আবেগের বূপকে 
সঙ্কেতিত কর! সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এই প্রাচীন ও প্রচলিত মতের 
বিরুদ্ধে এদের বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ সঙ্গীতকে সাংকেতিক প্রকাশ 
বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ--“7 0810 8099 7706, 6208106 8001- 
06106811য 200. 10010091169]17, 10107980770 280 80৮081160 00106] 
0091) 16981 0100921 07 080015) 01 0010017010209 
87070011810, অর্থাৎ সঙ্গীত নিজেকে ছাড়া অন্য কোন কিছুকে 
(ভাবাবেগকে) উপস্থাপিত করে না-_বিশেষতঃ আধুনিক ইয়োরোপীয় 
সঙ্গীতের অতিকুত্রিম প্রথাসর্বন্ধ জটিল গঠনের দিকে চেয়ে এ 
সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক যে সঙ্গীতকে হৃদয়াবেগের সাংকেতিক প্রকাশ 
বা অনুকরণ বল! চলে না__সঙ্গীত অতি জটিল গঠন “8081506 27৮ 
এবং তার একমাত্র আবেদন তার রূপের আন্থমিহিত নিরপেক্ষ স্থষমা 
বা সৌোন্দর্ব। তারপর স্থাপত্যকে শিল্প বলে স্বীকার করলে__ 
এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কগতে হবে যে স্থাপত্য বিশেষ 
ধরনের শিমিতি বটে, কিন্তু কে।ন বাহা পদার্থের অনুকতি নয়-_ 
প্রত্যেকটি কর্মই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির ফল-_রূপকরণ বা 
অলংকরণ বৃত্তির স্াধীন অনুশীলন । স্থতপাং স্থাপত্যে বা! অঙ্গীতে 
বাস্তবতা খুজতে যাওয়া নিক্ষল পরিশ্রম মাত্র। কারণ বাস্তবত। 
বিচার তখনই সম্ভব যখন শিল্পকে কোন বাস্তব বস্তর-সে বস্তু 
অন্তরের বা বাইরের-_অথবা সরূপ বা অরূপ যই ছোঁক না কেন-_ 
অনুকরণ বলে স্বীকার করা হয়। যা তেনন কোন কিছুরই সাপেক্ষ 
নয়, যা প্রতিরূপ বা অনুরূপ কোন কিছুই নয়-_সম্পূর্ণ নতুন রূপ তাৰ 
আবার বাস্তবতা কি? 

আদলে, অনুকরণবার্দের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরা,লা প্রতিবাদ 
আসছে তার্দের কাছ থেকেই, ধীর নতুন নতুন রূপ উদ্ভাবন করে 
কল্পনাবৃত্তির চাহি! মেটানোকেই শিল্পের একমাত্র প্রেরণা বলে মনে 


শিল্পের বিভিন্ন নংজ্ঞা! ও তাদের বিশ্লেষণ ১৩৬ 


করেছেন এবং রূপে বিষয় নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মুল্য স্বীকার করেছেন-_ 
শিল্পকে পরিবেশ নিরপেক্ষ “অবস্ত বস্ত * কিঞ্চন--হিসাবে গণ্য 
করেছেন। এই অম্প্রদীয়ই কলাঁকৈবলঃবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং 
বাস্তবতাবাদ বা “বথাস্থিতবাদের” (089211371) বিরোধী । বলা বাহুল্য 
হুলেও এই প্রপঙ্গেই উল্লেখ করতে চাই যে, “কলাকৈবল্যবাদ* এবং 
বাস্তবতাবাদ উল্লিখিত ঢু'টি প্রবৃত্তিরই বিশেষ চাহিদা রূপে প্রচলিত 
হয়েছে 1?” ধারা শিল্পকে পরিশ্থিত বিষয়ের প্রকাশ অর্থাৎ প্রতিরূপ ব| 
অনুরূপ রচনা বলে মনে করেন, তারা শিল্পের রূপোত্কষ বিচারের 
কালে বাস্তবতা দাবী করে থাকেন আর ধারা নিছক কল্পনাবাদী-_. 
নিছক রীতিবাদী, তাঁর! শিল্প বিচারে রূপের কলাকৌশল ছাড়া অন্য 
কিছুরই মুগ্য স্বীকার করেন না-_ভারাই কলাটৈ*বল্যবাদী। এও 
লক্ষণীয় প্রথম মনৌভঙ্গীর সঙ্গে অনুকরণবাদের নিগৃঢ় যোগ রয়েছে 
এবং অনুকরণবাদের সংস্কার থেকেই বাস্তবতার বা বাস্তবিকতার 
চাহিদ। দেখা দিয়ে থাকে। 
অনুকরণবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি বলার আছে--এখানে 
বল! হল। অনুকরণেপ্র ব্যাপক অথের গণ্ডী কতদূর সম্প্রসারিত, তার 
দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। এখন এনুকরণবাদের সমালোচনা 
করতে ক্রোচে য। লিখেছেন সেইটুকু উদ্ধত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ 
করছি-_ 
10105 01076 5019700110911) 19210170909 10768101065 00০0015 
1090 211771051101)9 05 010091১19০০ 85 191919১91)01191) 0৫ 11000101017 
011)20016---2 (010108 011080%16006, 4110 15610 01610101556 15 
01590 ৮7101) 01015 11065100191), ৭104 10 01961 00 91010185125 0)৩ 
901110091 01)8180661 01 005 01090655,  20001)61 [91000510100 


10500910755 19151110909 9150 21900615018 216 5 0155 10951128- 
000 01 19921121106 10010955191) 01010900110. 


(11)5015 01 £695101761165 10, 16 ) 


প্লেটে। আরিস্টটলের গ্রন্থরাঞজজি মনোযোগসহকারে পাঠ করলে--- 
অবশ্যই এই ধরনের কেনো সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে, দেখা যাবে 


৯১৬ শিল্পতবের কথ। 


“মুকরণ' শব্দটিকে তান 40981121100 170169600০1 09600, 
অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। অ্যারিষ্টটলের “পোয়েটিকস্‌গ্রন্থে 
এমন একাধিক মন্তব্য পধওয়! যায়, যাদের উপরে নির্ভর করে 
অবাধেই এ কথা বল! 'চলে ষে-__প্লেটে। বা তার শিশ্য আরিষ্টটল 
'অনুকরণ' বলতে বিষয়ের যান্ত্রিক উপস্থাপনা বুঝেন শি, নতুন কিছু 
উদ্ভাবনা ও পরিকল্পনা করতে যে মানসিক প্রক্রিয়া আবশ্বক, 
'অনুকরণ'-শবটির তাৎপর্য সেই পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। আগেই বলা 
হয়েছে_যে পর্যন্ত আমরা জ্ঞ।নকে বিষয়সীপেক্ষ বলে স্বীকার করব-- 
প্রকাশ-ব্যাপারকে প্রকাশ্ম-বিষয়বন্তর অধীন বলে মনে করব, 
যে পর্যন্ত বিষয় নিরপেক্ষ রূপ ব| শিবিষয় রূপের স্বয়ংসিদ্ধ মহিমা বা 
মূল্য স্বীকার না করব-_শিল্পস্থষ্টি ব্যাপারটিকে কল্পনার খেলা? 
ছাঁড়। অন্য কিছু মনে করব, সে-পর্যন্ত অনুকরণবাদের গণ্তী অতিক্রম 
কর! সম্ভব হবে না। 


স্পিল্রে-০সীল্কশ্রন্মাদ 


শিল্পতন্বে সোন্দর্যবাঁদের গ্রতিষ্টা যে কতখানি, সামান্য একটি দৃষ্টান্ত 
থেকেই তা বুঝতে পারা যায়-দৃষ্টান্ত স্য়ং শিল্পতন্বের সংজ্ঞাটিই। 
'ঈীস্থেটিক-এর সংজ্ঞা নিজপণ করতে যেয়ে অধিকাংশ শিল্পদ1শনিকই 
বলেছেন__ঈস্ইেটিক হচ্ছে_-8019706 0£10890$--সৌন্দ্ব-বিজ্ঞ/ন | 
এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলে স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই 
স্বীকার করতে হয়__শিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ হচ্ছে 'সৌন্দ্য-__শিল্পীর 
উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসষ্টি করা-_স্ুন্দর সুন্দর রূপ রচনা কর! । স্বীকার 
করতে হ্য়--পদার্থহিসাবে সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র বা পরমার্িক কোনে 
সত্তা আছে। এবং সৌন্দর্যবোধ বলে স্বতন্ত্র একটি বৌধ বা বৃত্তি 
মানুষের মধ্যে বর্তমান। যেমন এ কথা সত্য--এতগুলি স্বীকৃতির 
উপরেই সৌন্দর্যবাদ দাড়িয়ে আছে, তেমনি এও সত্য--অনেকেই 
সৌন্দর্যবাদ্কে সম্মান ও সমাদর করে থাকেন; কিন্তু আগে সত্য 
এই কথাটি যে সৌন্দর্যের সংজ্ঞ৷ বা স্বরূপ নির্ধারণে আজও কোনোরূপ 
একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আর তা হয় নি বলেই সৌন্দর্যবাদ 
অন্তর্ঘন্বে বিক্ষুনধ ও বগ্ডিত। একাধিক প্রবণতায় অপরিচ্ছিনী। 
এ কারণেই, শিল্পীর কাজ “সোন্দ্-সৃষ্টি করা-এ বথা বললে 
নির্দিউভাবে কিছুই বুঝায় ন1--ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন কথা 
বুঝে থাকেন। তাই--১৯৫২ শ্রীীবদে-লেখা সৌন্দর্যতধের গ্রস্থের 
ভূমিকাতেও লেখা হয়__ 


***507006150800105 01 91156109800 15 1059 1006 5058:006, 
61256 &. ৬0100010001 2190 5105116 11061210016 01 82856080159 
0 058% 100৮ 00 101016 5001)0 56096 200. ০6110811019 17010110016 
10001798058 15 90060 8170 91106050090 005 10695001001 0080 
17 016 806 %/1)61) [১1800 11560. 
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১১২ শিল্পতত্বের কথা 


ষাঁরাই সৌন্দর্যের স্বরূতী বিচারে প্ররত্ত হয়েছেন তারাই এই 
খরনের কথা বলেছেন এবং এখনও কেউ “এহ বাহের” গণ্ডি ছাড়িয়ে 
“আগে কহ”র উত্তর দ্দিতে_আপর কিছু বলতে এগিয়ে আসছেন 
না। সকলেরই মুখে এক কথা-__সৌন্দর্ষের সংজ্ঞা স্থনির্ধারিত হয় নি ; 
সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে বাদবিসংবাদের অন্ত নেই। 

অন্ত নেই-ই বটে। শারদ ফাউপ্ডেশানস্‌ অফ উস্থেটিকস্*-গ্রন্থে 
(১৯২২), (সি. কে. ওগডেন, আই, এ, প্লিচার্ড এবং জেমস্‌ উড- 
রচিত ) সৌন্দর্যের ১৬ প্রকার সংজ্ঞার যে তালিক। তৈরি করা হয়েছে 
তাঁর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই সৌন্দর্যের নানা বাদ- 
বিসংবাদের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারা যাবে। তাদের অনুসরণে 
হারে'ল্ড ওসবোর্ন মহাশয়ও সংজ্ঞাগুপির নৈয়ািক শ্রেণীবিভাগ 
(102109] 01851086101 ) করতে চেষ্টা করেছেন। সেই শ্রেণী- 
বি৬াগের তাপিকাটি আমি এখানে উদ্ধত করছি এবং ষে অভিপ্রায়ে 
করছি ত। বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। 

1. 11969017)51081 

2. 11590 01০20177510 
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4. 39001906159 159196101091-- (1 & 17) 
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এবার উল্লিখিত শ্রেণীগুলির সংক্ষিণ্ড পরিচয় দেওয়৷ যাক । আশা! 
করি, শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার পরে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা 
নিরূপণের মূল সমস্ঠাটি পাঠকরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। 


€১) সৌন্দর্যের পরাতন্ত্ব-ভিত্তিক সংজ্ঞা 


এই শ্রেণীর মধ্যে সেই সব সংজ্ঞা অন্তভূ্ত রয়েছে যাঁদের মধ্যে 
পরম কোনে দেবসত্তার স্বরূপের ভিত্তিতে সৌন্দর্যের ম্বরূপ নির্ধারণ 
করার চেষ্উ| হয়েছে। এ পরম সত্তাকে ঈশ্বরই বলা হোক আর 


পদ 


শির়ে--সৌনদর্ঘবাধ ১১৩ 


্রহ্মাই বলা হোক, সৌন্দর্যকে যেখানেই এ [শনির্বচনীয়ন্বরূপ পরষ 
সত্তার বিশেষ অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য কন্মা হয়েছে, সেখানেই 
এই শ্রেণীর সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে। যেমন, প্রটিনাস যখন সৌন্দর্যের 
সংজ্ঞা নিরপণ করতে যেয়ে বলেন--& ১98906100] 1108861090 
607100 18 0109009. 0 0870102080100 2) 195/9010 1390106 
টো 008. 015106,৮ বে।মগার্টেন যখন পৌন্দর্যের সংজ্ঞা! দিতে__ 
পরমসন্তাকে (4)50159) ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি কর।'-_এই 
মন্তব্য করেন, হেগেল বলেন--40901569 17) 99090008 
9%38697০০”-_সীমাঁর মধ্যে অসীমের প্রকাশ, বা কেউ কেউ যখন 
বলেন সৌন্দঘ হুচ্ছে পরম সত্য-শিব-স্থন্দরের সাকার প্রকাশ, 
রস-বপ, তখন তীর! সৌন্দর্যের সংজ্ঞ। পরাতন্বের ভিত্তিতেই নিবপণ 
করে থাকেন-__সৌন্দঘকে কোনো পরম ও নিত্য সত্তার অগ্ঠতম 
শ্বজপ বলেই গণ্য করেন। 


৫২) মিশ্র-পরাতত্ব-ভিস্তিক সংজ্ঞা 

এই সব সংজ্ঞ। আপাতদৃষ্টিতে মনস্তত্মমূলক বা! বিষয়-কেন্ত্রিক বলে 
মনে হলেও পরাতন্বের ধাগণ। এদের মধ্যে অন্তনিহিত থাকে । 

এদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে_ (কে) একশ্রেণীর সংভগ্তায় 
পারমাথিক কোনো নৈতিক মুল্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হম্ব। 
খে) অন্ত শ্রেণীর সংজ্ঞায় এই কথাই বল! হয় যে, কোনো বস্ত 
সেই অনুপাতেই সুন্দৰ হয় যে পরিমাণে সে বস্তরূপের অতীত 
কোনো পারমধিক সগ্ডাকে অনুকরণ বা প্রকাশ করে। 

প্রথম শ্রেনী সৌন্দর্যকে পারমাথিক সত্তাসম্পন্ন কোনে মহা মুল্য 
অর্থাঙ সত্য-শিব-সুন্দরেব সঙ্গে বুর্ত করে দেখে থাকে । আপাত- 
দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে-_এরা সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন সেই 
সংজ্ঞাঁটি হয়ত মনস্তন্বভিন্তিক, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখ। 
যাবে তার সঙ্গে পারমাথিক মুল্যের চেতন! জড়িয়ে আছে। সুন্দরের 
সংজ্ঞা দিতে যখন এ ক্ষথা বলা হয় যে-ন্ুণ্দর হচ্ছে তাই য 
-১১-৮ 


রি 


১১৪ শিপপতত্বের কথা 


আমাদের মধ্যে 4011 920০০০০,--মহ আবেগ জাগিয়ে দেয় 
অথবা এ কথ! বলা হয় যে-_মহতু মুল্যের প্রতিভান না হলে, সৌন্দর্য 
নিরূপণ করা সম্ভব নয়।* তখন “মহত আবেগ" এবং “মহ মুল্য? 
প্রভৃতিকে পারমাথিক কলেই মনে করা হয়। “025920:7--যখন 
সৌন্দর্যের সংজ্ঞ! দিতে গিয়ে লেখেন-_ 


11369.069, 0176 01 17)2725 6950101191 59901017105, ?5 0116 €6611715 
9119611)9 191560 013৮৮ (3299190001১ 01 1190511) 11.) 


তখন 40165 9]0001০০,কে পরমার্থতঃ সত্য বলেই স্বীকার 
করেন । 010900-73100৮ যখন লেখেন--4&2৮ 15 80০ 
95107899102) 01 2 09791] 2১01809 60%9105 7991165, 90 
৪1৮০০ 0 চ7010061 2,010 ৪,109, ৪; 76008771610] 01 
9012090101770 67980007 01090 1190 তখনও নৈব্যক্তিক 1275969) 
0290 1790" নামক পারমাথিক পদীর্থকে স্বীকার করেন। তারপর 
_ শিল্পকে ধারা অলৌকিক প্রতিভার দান বা শ্থষ্টি বলে মনে করেন, 
মনে করেন--প্রতিভ1 হচ্ছে “650010010179] 89108161510 6০ 
স্₹৪]09৪৮--মহামুল্য বিষয়ে অসাধারণ স্পর্শকাঁতরতা, মনে করেন 
শিল্পীর উদ্দেশ্য শিল্পের সাহাধ্যে মানুষের কাছে মহ মুল্য-চেতনীকে 
প্রকাঁশ করা, তারাও মুলতঃ পরাতত্তের রহম্যলোকের নাগরিক । 


€৩) বিষয়ী-নিরপোক্ষ, বিষয়নিষ্ঠ সংজ্ঞ। 


€ 1০175158105] 010359061৮5 ) 


(ক) যে বস্তুতে “সৌন্দর্ নামক অবিশ্লেষনীয় গুণ বা ধর্ম থাকে 
সেই বন্তই স্ত্ন্দর। বল! বাহুল্য এই সংজ্ঞাকে সংজ্ঞার মর্ধাদ। দিলে 
সংজ্ঞা! নিরূপণের চেয়ে সহজ কাজ আর কিছুই থাকে না। সৌন্দর্য 
থাকলে বস্তু স্থন্দর হয়-একথা শুনে আমাদের সৌন্দর্য জ্ঞান 
এক বিন্দুও বৃদ্ধি পায় না। য! অনির্চচনীয় ধর্ণ তা” শুধুমাত্র 
অনুভবগম্যই, তা” বুদ্ধির ধরা-ছেয়ার বাইরে । 

(খ) যে বস্ত্র বিশিষ্ট আকৃতি (9060180 ০190%19 


শিল্লে--সৌন্দ্যযাঁদ ১১৪ 


৪৮7006019 ) বা রূপ আছে সেই বন্তুই স্ুন্দন। এই সংঞ্কায় রূপ- 
বৈশিষ্টাকে অর্থাৎ আকৃতিগত বিশিষ্ট বিন্যাসহুক সৌন্দর্যের বৈশেষিক 
লক্ষণ বলে মনে করা হয়েছে । কিন্তু নিশ্যাস,কিরূপ হলে ন্ন্দর হবে, 
কিরূপ হলে অন্থুন্দর হবে এবং কেনই ব। তা" হুবে এ সম্পর্কে কিছুই 
বলা হয় নি। যাঁরা এই মত পোষণ করেন--আকৃতির রূপের 
নিরপেক্ষ আবেদন-মুল্য স্বীকার করেন-ধীদের কাছে__4% 19 
090221001901010--তীরা এঁ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারেন না। এখানেও সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। 


(৪) সাপেক্ষ বিষয়ী-আশ্রয়ী সংজ্ঞ। 
€5801955011৬6 [২5151101251 ) 


(ক) বিষয়ীর মনে যে বিষয় আনন্দ বা আবেগ উদ্রেক করে 
তাই স্থুন্দর। এখানে সৌন্দর্ঘ বিষবীর আ।নন্দবোধ বা ভাবাবেগের 
উপরে নির্ভরশীল, অর্থাৎ সৌন্দর্যের আনন্দ বা আবেগ নিরপেক্ষ কোন 
সত্তা নেই। 

(খ) যে বস্তু আমাদের মনে বিলক্ষণ একটি ভাব জাগায়-_ 
ঢ1101008 9696129010 812000101)”5 632)1)2/91), ৪2,9961)9818--- 
প্রভৃতি সৃষ্টি করে, সেই বস্তই স্থন্দর। এখানেও সৌন্দর্য ভাবাবেগ 
সাপেক্ষ । তবে “ক থেকে খ'এর পার্থক্য এই যে খএ খে 
ভাঁববেগের কথা বল! হয়েছে তা” সাধারণ ভাবাবেগ বা আনন্দ নয়, 
তা” সাধারণ শাঁখাবেগ থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র আবেগ-_শৈল্লি+ 
আবেগ,-তম্মপীভবনের আবেগ । 


€৫) বিবয়ী ও বিষয়-সাপেক্ষ সংজ্ঞ। 


ষে বস্তু বিষম্নীর মনে বিলক্ষণ একটি মানসিক অবস্থা বা ভান 
জাগাতে সক্ষম এবং নিজেও বিশিষ্ট রূপের অধিকারী সেই 
বন্তুই স্থন্দপল। সংজ্ঞার প্রথমাংশে সৌন্দর্যের বিবগিসাপেক্ষত্ব এবং 
দ্বিতীয়াংশে বিষয়নিহিতত্ব__অর্থাৎ বুগপৎ বিষয়ী__বিষয় সাপেক্ষত্ব 


॥ চর 


১১৬ শিল্পতত্বের কথা 


নির্দেশ করা হয়েছে ॥ আসল কথা এই দৌন্দ্য একদিকে যেমন , 
ভাবদাপেক্ষ, অন্য দিকে তেমনি রূপ বৈশিষ্ট্য নির্ভর | 


(৬) সাপেক্ষ বিষয়নির্ভর সংজ্ঞ। 


(ক) যা” স্থনীতি-বর্ধক তা*ই স্থন্দর | 

বে) যা সামাজিক হিত সাধন করে তা”ই সুন্দর । 

(গ) যা” বিশেষ উপায়ে প্রকাশের বা ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে তা*ই স্থন্দর | 

(ঘ) যা' প্রতিভার প্রকাশ তাই স্থন্দর। 

(ড) যা" প্রকৃতির অনুকরণ তাই স্বন্দর। 

(চ) বা, প্রকাশ মাধ্যমের বা উপাদানের স্থপ্রয়োগের ফল তা'ই 
সুন্দর । 

উল্লিখিত মতবাদগ্পির দিকে চেয়ে নিশ্চয়ই আমাদের মনে এ 
কথাটি জাগছে-_-“শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দঘ স্যগি করা” এ কথা বললে 
স্ুনিদিষ্টভাঁবে কিছুই বল! হয় না। কারণ, বক্তা সৌন্দর্যের কোন 
সংজ্ঞ।টি মানছেন তা না জান। পর্ধন্ত কিছুই বিশেষভাবে জান। 
হয় না। 

বক্তা অধ্যাত্বাবাীই হোন আর বস্তবাদীই হোন, যতক্ষণ না 
তিনি তার দার্শনিক সংস্কাগ এবং তাঁর ধারণ। আমাদের জানাচ্ছেন 
ততক্ষণ আমরা কোন লক্ষ্যেই পৌছতে পারিনে। অর্থ|ৎ “সৌন্দর্য 
শব্দটি আমাদের মনে তদনুপাতী কোন বিশেষ বস্তর খারণা 
জাগায় না। এ এক মহ! সমন্তা এবং আজও এ সমহ্তার কোন 
অবিসংবাদিত সমাধান ঘটে নি। আজও অধ্যান্সবাদী দৃষ্টিকোণের 
বিলোপ ঘটে নি এবং অধাত্পাদী ও বস্তব।দী দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমান 
ব্যবধান বর্তমান। আজও অধ্যাত্মাবাদীর] “সৌন্দর্যকে পরম সত্তার 
কান্তি বা বিভা কপেই গণ্য করে থাকেন--বলেন 'তম্ ভাস! অনুভাস্তি 
সর্ববম । সৌন্দর্--পরম অত্তারই অনুভা, দিব্য বিভা। কিন্তু ধার 


শিল্পে-সৌনর্যবাদ ১১৭ 


সৌন্দর্কে এই ধরনের দিব্য বিভা বা পরম মততীর অনুভ1 বলে মনে 
করেন না, তারাও সৌন্দর্যের স্ববপ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। 
সেখানেও বছু বাদ-বিসংবাদ রয়েছে। সেইসব বাদ-বিসংবাদ সম্বন্ধ 
বিস্তারিত আলোচন৷ করাঁর অবকাশ এখানে নেই বলে এখানে আমি 
শুধু তাদের মুখ্য প্রবৃত্তিগুলির দিকে দুটি আকর্ষণ করছি। এদের 
মধ্যে এমন একদল আছেন যাঁরা মনে কবেন--সৌন্দর্য আনন্দেরই 
সাকার মুত্তি-মুত্তিমান আনন্দ।-যাঁহা আনন্দ দেয় তাহাই সুন্দর: 
72000121710 1 08900100] ছা10101)  2000898 101983079৮ | 
শেষোক্ত ইংরাঁজিতে-লেখা বাক্যটিকে, কোন কোন সমালোচক বলতে 
চেযেছেন-_-তিনটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম 
অর্থ এই-_যা” আনন্দদায়ক তা*ই সুন্দর, অর্থাৎ আনন্দ ও সৌন্দর্য 
সমার্থক। 

দ্বিতীয়তঃ “যা আনন্দদীয়ক তা"ই সুন্দর--এ কথাটির অর্থ এই 
যে উভয়ের মধ্যে এবটা অবিনাভাব সম্বন্ধ রয়েছে-- প্রত্যেক 
আনন্দদায়ক বস্তু সেই পরিমাণেই শ্ুন্দর হয় যে পরিমাণে তা 
আনন্দদায়ক হয় এবং প্রত্যেক সুন্দর বস্ত সেই পরিমাঁণেই 
আনন্দদায়ক যে পরিমাণে তা স্থন্দর হয়। এখানে আনন্দ ও সৌন্দর্য 
সমার্থক না হলেও আনন্দের মাত্রার উপরেই যে সৌন্দর্ষের মাত্রা 
নির্ভর করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধে 
সম্ব্ধ হলেও আনন্দ ও সৌন্দম ছুটি ভিন্ন সামগ্রী। আনন্দকে 
জানলেই সৌন্দর্কে চেনা হয় না। 

তৃতীয়তঃ--“যা আনন্দ দেয় তা হৃন্দর, বলতে এ অর্থ বুঝায় না ষে 
আনন্দদায়ক বস্তু মাত্রই হুন্দর,-বরং এই অর্থই বুঝায় যে যা স্বন্দর 
তা আনন্দদায়ক হতে বাধ্য । বলা বাহুল্য, এই অর্থের সঙ্গে প্রথম 
অর্থের কোন সঙ্গতি নেই এবং এতে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা! বা স্বরূপ 
কোনটিই ধরা পড়ে না। 

“আনন্দকে বিশেষিত করতে, কেউ কেউ বলে থাকেন সৌন্দর্য 
হচ্ছে বিশেষ জাতের আনন্দ রপ-কামনাজনিত আনন্দ-রূপসম্তোগ- 


১১৮ শিল্তত্বের কথা 


জনিত আবেগ। যে বস্তুর বপের মধ্যে এ বিশেষ আবেগ বা আনন্দ 
জাগানৌর ক্ষমতা থাকে তাঁকে আমরা সুন্দর বলে থাকি। এই 
আনন্দের মানসিক ভিত্তি হচ্ছে বপ-সম্ভোগের স্বতন্ত্র বাসনা-বন্ধ। 
এ বাসনা যে পরিমাণে চরিতার্থ হয় সেই পরিমাণে এ বিশেষ 
জাতীয় আনন্দ জাঁগে এবং যে বপ সত্য একপ আনন্দ জাগাতে পারে 
সেই কপ তত স্থুন্দর। সৌন্দর্য এখানে বপজ-আনন্দেরই বিশেষাকার 
অভিব্যক্তি । 

এখানেও সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত আনন্দবৌধ সাঁপেক্ষ-__যদিও এ 
আনন্দ কোন জৈবিক বা সামাজিক বাঁসণার পরিপুরণজনিত আনন্দ 
নয়, এ আনন্দ--ফপ সম্তোগজনিত সংবিদ আনন্দ--শৈল্লিক আনন্দ 
এখানেও স্বীকার করা হচ্ছে সৌন্দযের পরিমাণ আনন্দে পরিমাণের 
উপর শির্ভরশীল এবং আনন্দ উপেয় আর বপ সমর্থ উপায় হযেই 
স্বন্দর আঁখ্য। পেষে থাকে। 

এই মতবাদ থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেই আমরা বপবাদীদের 
কল্পনাবাঁদ বা প্রতিভানবাদেব এলেকায় উপস্থিত হব। এই সম্প্রদায় 
পূর্বোক্ত আনন্দ-নন্ধ একেবারে অন্বীকার না করলেও, আনন্দ 
আবেগকেই সৌন্দর্ষের মান হিসাবে গ্রহণ করেন ণা। সৌন্দর্যকে 
এর! কল্পনীরই উৎকর্ষ-লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন। সৌন্দর্য এদের 
কাছে ভোগ্য বস্ত নয়, ভীব্য বস্তু ।--বপ-কল্পনারই উৎকর্ষ । এদের 
মতে, সৌন্দর্পের পবিমাণ শিচার আনন্দের পরিমাণ বিচারের দ্বারা 
সম্ভব নয়, একমাত্র কল্পিত বপের পরাদর্শের প্রতিভাঁন বা ধ্যানের 
দ্বারাই সৌন্দর্যবিচাঁর সম্তব। যা খত বপায়িত তা তত হ্থন্দব। 
বলা বাহুল্য পের পরাদর্শের (আরকিটাইপ) অনুসারে সৌন্দর্য বিচার 
করতে যাঁওয়া, আসলে কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাঁদের আবরণে 
গা-ঢাঁক! দিয়ে ভাঁববাদী শিবিরেরই অন্যতম একটি কক্ষে প্রবেশ করা। 
যেখানে পরাঁকপের প্রতিভান ছাডা সৌন্দর্যের বিচার সম্ভব নয়, 
সেখান থেকে ভাবের পরাদর্শের স্তর সামান্য একটু উপরেই-__বৌধির 
ব। প্রতিভানের স্তর পেরিয়ে গেলেই বুদ্ধির স্তর-_আইডিয়ার স্তর। 


শিল্পে--সৌন্দর্যবাঁদ ১১৯ 


সৌন্দর্যকে আনন্দের ভিত্তি থেকে সরিয়ে !নিয়ে নিক ভাবনার 
ভিত্তির উপরে ধার! ধঁড় করাতে চেষ্ট। করেছেন তারা শেষ পর্যন্ত আদর্শ 
কল্পরূপের ভাবনাকে অথব। ভাবের আদর্শরূণের ভাবনাকে (আইডিয়া) 
ভিত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন । শিল্পতন্বশার্দে প্রথমটি আখ্যা পেয়েছে-- 
“]3)50075951010396 80601 01 09৪৮ দ্বিতীয়টির আখ্যা হুয়েছে-- 
+1706911906881189 0116010 01 1১9906য৮। প্রথমটি শিল্পের বৈশেধিক 
লক্ষণ শিরূপণ করতে, রূপকল্পনাকেই কৈবল্য বলে মনে করেন এবং 
রূপের সৌন্দয নির্ধারণে “রূপের পরাদর্শগকে মান হিসাবে গ্রহণ 
করেন। এদের কাছে একটি শিল্পধর্ম সেই অনুপাতেই স্থন্দর যে 
অনুপাতে ত৷। প্রকাশিত (9570:5889. ), যে অন্বপাতে এ প্রকাশে 
বা রূপে রূপের সার্বজনীন আদর্শটি উদভাসিত। “কূপের সার্বজনীন 
আদর্শগটি মনের মধ্যে অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে উঠে অথবা সহজ সংস্কার 
রূপেই চৈতন্তের মধ্যে থাকে ?-এই ছুটি প্রশ্নের উত্তরে ধারা 
অভিজ্ঞতাখেই নিমিত্ত কারণ হিসাবে গণ্য করেন তারা বস্তবাদী 
দৃষ্টিকোণ থেকেই “সার্বঞনান আদর্শ ”-এর ব্যাধ্য। দিয়ে থাকেন; আর 
যার আত্মার রহস্যময় স্বভাবকে এ আদর্শের উৎস বলে মনে করেন 
তারা বাহাতঃ কল্পনাঁবাদী ভলেও শেষ পবন্ত অধ্যাতবাদী পরাতন্থেরই 
পৃষ্ঠপৌধক। দ্বিতীয়টি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বল যেতে পারে। 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতে-_গ্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ রূপ অর্থাৎ শিল্পকর্ম 
বিশেষ বিশেষ আইঙিয়ারই আকৃতি । ঝপকর্ম সেই পরিমাণে 
স্ন্দর যে অনুপাতে তা এ আইডিয়।কে আকুতি দান করতে পারে। 
আইডিয়াকে যাঁরা “8, 011010৮ বলে মনে করেন- অভিজ্ঞতা 
শিরপেক্ষ এবং পারমাথিক সন্তা হিসাবে স্বীকার করেন, তার! 
পরাতত্ববাদী আর যাঁরা “আইভিয়াঁঁকে % 0096971012” অর্থাৎ 
অভিজ্ঞতালনধ বিষয় বলে মনে করেন, মনে করেন বিষয়ের সঙ্গে 
সগিকর্ষ ঘটার কলে বিষয়ীর মনে বিষয়াকারা প্রতীতি € 09:09 ) 
জন্মে এবং সেই সব প্রতীতি থেকে বুদ্ধির যৌগে সংজ্ঞার € 002090% ) 
সি হয় ভীরা শিল্পতন্ব শান্সে বুদ্ধিবাঁদী বটে, কিন্তু মূলে পরতন্ব 


ধূ চে 
! 


8২০ শিল্পতস্বের কথ! 
বিরোধী । কারণ চিন্তা, কল্পনা, আনন্দ, সৌন্দর্য সব কিছুক্ষেই এঁর! 
বিষয্-বিষয়ীর সম্পর্কের, ফল রূপে ব্যাখ্যা করতে চান- কোন 
ঘূল্যকেই ( 91098) এরা পারমাথিক সত্তা বলে স্বীকার করতে 
প্রস্তুত নন। সে যাই 'হোক-ি।সল কথা ফাড়াচ্ছে এই যে 
(ক) বুদ্ধিবাদীদের কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে আইডিয়া শির্ভর | (খ) কল্পনা 
বা প্রন্তভানবাদীর কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে__রূপের পূর্ণ আদর্ণ-সাপেক্ষ 
এবং (গ) আনন্দবাদীর কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে আনন্দ-ভিত্তিক । তবে 
এই কয়েকটি মতবাদেই বুন্তটি পরিসমাপ্ত নয়। শিল্পকে তো শুধু 
আইডিয়ার অন্থুকরণ বা আদর্শ রূপের প্রতিভান বা আনন্দের রূপ 
রচন। বলেই মনে করা হয় নি। আইডিয়া বা বুদ্ধিবাঁদ, কল্লনবাদ 
এবং আনন্দবাদের পাশেই-_ভাঁববাদ বা আঁবেগবা (199117008 ০01 
82)001078 ) ফীডিয়ে আছে । এই সম্প্রদায়ের মতে শিল্প হচ্ছে 
“ভাবের রূপঃ (92101058100. 01 19011710801 01000610119 )-- 
এবং সৌন্দর্য হচ্ছে ভাঁবেরই সার্থক অভিব্যক্তি, এক কথায় 
ভাবাবেগ-সাপেক্ষ একটি বিশেষ বোধ। 

এঁদের মতে, যেহেতু ভাবই বপের মধ্যে অঙ্গ লাভ করে--সেই 
রূপটিই বেশী স্থুন্দর যে রূপটির মধ্যে বেশী মাত্রায় এবং স্ুষ্ঠ,বপে 
আবেগ প্রকাশিত হয়। যা যত বেশী আবেগ-ব্যঞ্জক ৩1 তত বেশী 
স্থন্দর। আবেগই রূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে-_ ন্তর1ং 
আবেগের প্রকাশ ও সৌন্দর্য “0০$ 6০ 17998 0৮ 0:18”-_অভিন্ন। 
বল৷ বাহুল্য এক্ষেত্রেও সৌন্দর্য শিরপেক্ষ কোন কিছু নয় সৌন্দর্য 
ভাবাবেগ-সাপেক্ষ। 

আমর! দেখলাম, কোনক্ষেত্রে সৌন্দর্য আইডিয়া-সাঁপেক্ষ, কোন 
ক্ষেত্রে রূপের পরাদর্শ-সাপেক্ষ, কোন ক্ষেত্রে আনন্দ-সাপেক্ষ, কোন 
ক্ষেত্রে ভাবাবেগ-সাপেক্ষ এবং কোন ক্ষেত্রেই-_শুধু দ্বিতীয়টি ছাড়া-_ 
ব্যক্তির ভাঁব-ভাঁবনা নিরপেক্ষ নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্যকে 
রূপ-সাপেক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা করার অর্থ-_রূপকে 
রূপ-সাপেক্ষ করা-_অর্থা সৌন্দর্ধকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করবার চেষ্টা 


শিল্পে--পৌন্বরধবা? ১২১ 


করা। সৌন্দর্যকে এইভাবে রূপ-বিশিষ্টতায় * 81001708176 107) 
পরিণত করবার চেষ্টা ধীরা করেছেন, তীরা বিশিষউতা”র কারণ সম্যক 
ব্যাখ্যা করতে না! পারলেও, উপাদান বিশ্যালের বৈশিষ্ট্য অর্থাত বিশেষ 
ধরনের 40076019610), ছাড়া অন্য কেন মখন স্বীকার করেন না 
সৌন্দর্য এঁদের কাছে কপেব--পরিদম্” এবং “্হাঁরমনি”--রূপের 
অস্তনিহিত সষমা বা স্বকীয় বঞ্জনী শক্তি। এঁরা বলেন-__-আইডিয়ার 
ষ্ঠ, আধার বা বাহন হয় বলেই, এথবা কূপের সার্বজনীন আদর্শকে 
ধারণ করে বলেই, অথবা! আনন্দকে ব্যক্ত করে বলেই অথবা আবেগকে 
কপ দান করে বলেই যে বস্তবূপ স্ন্দর হয ত' নয়, সৌন্দর্য বপেরই 
স্বকীয় ধর্ম এবং নিবপেক্ষ ধর্ম। উপাদানের বিশিষ্ট বিন্যাস ঘটলেই 
সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। শিল্পীর কাজ--এগা বলেন-_উপাদাঁনকে 
বিছিনভাবে বিন্যাস করা তথা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা এবং যে 
শিল্পী যত বিচিত্র বিন্বাস বা ভঙ্গিমা স্গ্টি করতে পারেন তিনি তত 
কুশলী । এদের কাছে শিল্পের বিচাঁব কেবল মাত্র কপ-বিশিষ্টতারই 
বিচার। 

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা এ কথাটি বলতে পারি যে -সৌন্দর্ষের 
সংজ্ঞা নিয়ে যেখানে এত বাদবিসংবার্দ সেখানে সৌন্দর্যকে শিল্পের 
বৈশেষিক লক্ষণ বললে নিশ্চয়ই নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় না। 
শব্দটি এত অর্থে ব্যবহৃত হযেছে যে আজ প্রায় অর্থহারা হয়ে 
দীভিফেছে অর্থাৎ_-সৌন্দধ কথ।টা বললে এক এক জনে এক এক 
রকম অর্থ বুঝেন। এই কারণে শিল্পতত্বশাস্ত্রীরা শব্দটির উপর খিরন্ত 
হয়ে উঠেছেন এবং কেউ কেউ বর্জন করার প্রস্তাবও উত্থাপন করেছেন 
-গোঁডাতেই বলেছি শিল্পতত্ব সৌন্দঘতন্ব নামে বন্ত প্র»চলিত হলেও 
অনেকেই শিল্পতত্ব ও সৌন্দরতত্বকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন নি। 
ক্রোচে প্রভৃতির কাছে শিল্পতত্ব হুচ্ছে--প্রতিভানতন্ব-_প্রকাশতন্ব 
€ 90191006০01 71500:998100. )। এ রা বলতে চান যে “সৌন্দর্য' যেহেতু 
অনির্দিষ্টার্থক নিদিষ্ট লক্ষণ বা ধর্ম উল্লেখ করেই শিল্পের সংজ্ঞা নিপণ 
করা উচিত। যেমন প্লেটো এরিস্টটল--শিল্লের বৈশেবিক লক্ষণ 


১২২ শি্পতবের কা 


করেছেন “মাইমেদিস' বা রপরচনা। ফেউ করেছেন “আনন্দ 
(আানন্দ ও দৌনদর্যের মত অনির্নিষটা্রক), কেউ করেছেন--“ভাবাবেগ” 
(168110৫) ক্রোচে করছেন প্রতিভান বা প্রকাশ (17160100] 0: 
6165810 )| বান্তবিকই, সৌন্দর্যকে শিল্পের বৈশেধিক লক্ষণ 
করলে কথা উঠবে না শুধু তখনই যখন সৌন্দর্যের একটি অবিসংবাদিত 
সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হবে। 


স্পিন্লভস্তে-আন্মন্দন্া্র 


সৌন্দর্যবাঁদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে গ্রসঙ্গতঃ আনন্দবাদ 
সন্বন্ধেও সামান্য আলোচনা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে দেখানো 
হয়েছে যে, যা আনন্দ দেয় তাই নুন্দর-_-এই সংজ্ঞ। মানলে অর্থাৎ 
সৌন্দর্য ও আনন্দকে সমার্থক বলে মনে করলে-_-শিল্পের উদ্দেশ 
সৌন্দর্য স্থট্টি কর!--এ সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই বলা! হয় 
যে শিল্পেব উদ্দেশ্য আনন্দ সি করা-_-আনন্দজনক রূপ রচনা করা। 
যা” আনন্দ দেয় তাই নুন্দর--এ কথা বললে আসলে এই কথাই 
স্গীকাঁর করা হয় ষে মানুষের স্বভাবে আনন্দ হচ্ছে অন্যতম মৌগিক 
প্রবন্তি এবং এ প্রবৃত্তির গ্রেবণাতেই মানুষ য৷ হ্থষটি করে তাঁর নাম 
শিল্প এবং এ প্রবুত্তিকেই যা! চপ্রিতার্থ করে তাকেই আমরা হ্বন্দর 
বলি। আনন্দনাদী বলেন--আনন্দ দেওয়ার এবং আনন্দ পাওয়ার 
জন্য মানুষের মধো একটা সহজ বাসনা বয়েছে। এই লামনারই 
প্রেরণাতে মানুষ শিল্প হঠ্ঠি করে এনং ঘামাগিকের এ বাসনা চরিতাথ 
করেই শিল্প সার্থক ও স্বন্দর বলে সন্মানিত হয়। শিল্প বাহত রচনা 
বিশেষ বটে কিন্তু ববপতঃ আনন্দজনক সংকেত । রচনা তার শগীর 
আনন্দজনকত্ব তার প্রাণ। আপাতদৃষ্টিতে শিল্প সষ্টি প্রকাশ ব্যাপার 
বলে মনে হলেও, আমলে তা সাধারণ প্রকাঁশ ব্যাপার নয়-- 
'আনন্দকেই প্রকাশ করার চেষ্টা । প্রকাশের ইচ্ছার পিছনে রয়েছে 
আনন্দকে প্রকাশ করার ইচ্ছা, আনন্দকে সঞ্চ|র করার কামনা! এবং 
শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য স/মাঁজিকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করা। 
আনন্দবাদ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করার আগে এই কথাটি 
পাঠককে স্মরণ করাঁতে চাই যে__শিল্পতন্বে আনন্দবাদ যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছে তা অকারণে নয়। সব “বা?” বাদ দিয়েই দেখা যায়-_ 


১২৪ শিল্পতত্বের কথ! 


প্রথমতঃ শিল্প একটি নিশিউ কৃতি বা নিগ্সিতি, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক 
নিমিতিরই বিশিষ্ট রূপ থাঁকে বলে, শিল্পের রূপগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
অর্থাৎ শিল্পের উতকর্ম-লক্ষণ, বা সৌন্দর্ঘ বিচার করার কথা উঠে, এবং 
তৃতীয়তঃ শিল্প যেহেতু সামাজিক ম।নুষেরই নিগ্সিতি, সামাজিকেরই 
কাছে শিল্পের সমার্দর বা অনার্দর ছুয়। সামাজিক যে শিল্পকে 
আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, ষে শিল্পকে আস্বাদন করে আনন্দিত 
হুন, সেই শিল্পই সার্থক শিল্প বলে স্খ্যাত হয়। এই কারণেই আনন্দ 
সির ক্ষমতাকে শিল্পের স্বপলক্ষণ বলে মনে করা হয়ে থাকে 
এমন কি সৌন্র্কেও আনন্দের মূল ভিত্তির উপরেই দীড করানে। 
হয়ে থাকে । বাঁস্তবিকই, এমন শিল্পী কখনই কেউ হবেন না যিনি 
নির্মাণ করবেন অথচ বিপ' কল্পনা করবেন না, রূপ রচন! করবেন অথচ 
রূপের উৎ্কর্ষ-অপকর্ষ কিছু থাকবে না এবং সাঁমাজিকের জন্য শিল্প 
রচনা করবেন, অথচ সামজিক ত' দেখে শুনে আনন্দ লী বা ক্ষোভ 
প্রকাশ করবে না। আশন্দবাদের জোর এখানেই। *শিল্প সন্তোগ 
করে মানুষ আশন্দ পায়-_এই সার্জনীন সত্যের উপর নির্ভর করেই 
অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে আনন্দের অপরিহার্য যোগ দেখেই আনন্দকে 
শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ করার ঝৌক এসেছে। কাণ্ট যখন বলেন-__ 
শিল্পের উদ্দেশ 4181069799606. [01628016”-_-অহ্তেক আনন্দ সৃষ্টি 
করা. কৌলগপ্িজ যখন বলেন-_চাককলার উদ্দেশ আনন্দ দেওয়ার জন্য 
আবেগ উদ্দীপিত করা অথবা [70106 যখন বলেন-_শিল্প হচ্ছে 
00]19061109/10 01 00] 0ম) 10199801785 1] 8061ঘ16 200 162৮ 
1165, তখন অহেতুক আনন্দকেই বৈশেষিক লক্ষণ করার ঝোক প্রকাশ 
পায়!এবং সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেও 
ধার্শনিক সংস্কার গোপনে গোপনে কাজ করে-__খানন্দের স্বরূপ 
ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মবাদী ও বস্তবাদী দুইজন ছুই শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। অধ্যান্সবাদীদের-_বিশেষতঃ ব্রহ্মবাদীদের অন্যতম প্রতিনিধি 
| রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে ব্রন্মের অন্যতম স্ববপ বলে স্বীকার করেন--তাদের 
মূল স্বীকৃতি ব্রহ্ম এবং নেই ব্রহ্ম সত-স্বরূপ, চিত-স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। 


শিল্পগবেআ মন্দবাদ ৃ ১২৫ 


এই আনন্দ স্বরূপেই তিনি অনন্তন্বূপ এবং অনন্তস্বরূপেই তিনি 
প্রকাশশীল ।) মানুষের মধ্যেও ব্রন্মের এ তিন বৃত্তি বর্তমান। ল- 
স্বরূপের প্রেরণায় মানুষ টিকে থাকার জন্ত সংগ্রাম করছে, 
চিুস্বরূপের প্রেরণায় মানুষ সব কিছু জখনবার চেষ্টা করছে এবং 
আনন্দ ব। অনস্ত-স্বরপের প্রেরণায় মানুষ আপনাকে প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করছে। ব্রহ্ম যেমন নিজের আনন্দশ্বরূপ বা অনন্থম্বরূপ উপলন্বি 
করার জন্য অহেতুক লীলা করতে আপনাকে বিবতিত করেছেন, 
মানুষও তেমনি ত।র আনন্দন্বরূপকে উপলব্ধি করতে কল্পনায় নিজেকে 
'নানাখানা, করতে চেষ্টা করছে। মানুষের সমস্ত প্রকাশ চেষ্টার 
মধ্যে তার আনন্দম্বরূপ ব্যক্ত হচ্ছে এবং তা হচ্ছে বলেই অর্থাৎ 
আনন্দের মধ্যেই একাশের তব নিহিত বলে, আনন্দ হুষি কর ছাঁড়। 
শিল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই- আনন্দের প্রয়োজন ছাড়া শিল্প অন্য 
কোন প্রয়োজন (লোক শিক্ষা + শীতিশিক্ষা ইত্যাদি- প্রয়োজন ) 
মেটায় না। 

কিন্তু এই ্মধ্যাতআবাদী দৃি দিয়ে আনন্দতন্ব ব্যাখ্যা করতে 
আধুনিক চিন্তাশীলর। প্রস্তুত নন। আধুনিক্দের মতে,। আনন্দ হচ্ছে 
[বিশেষ বিশেষ বাসনার পরিপূুরণ হওয়ার ফলে বিশেষ একটি 
স্থখদায়ক আবেগময় মানসিক অবস্থা-_-এক কথায় আনন্দ বাসন। 
সাঁপেক্ষ__নিগপেক্ষ কোন বৃত্তি নয়। এখানেই প্রশ্ন উঠে, শিল্পী 
যে আনন্দকে ব্যক্ত করতে চান সেকি বিশেষ কোন আনন্দ? না 
সাধারণ আনন্দ? বিশিষ্ট বাসনার পরিপুরণ থেকে যাদ এ আনন্দ 
জন্মে, আনন্দ যদি হয় রূপসম্তোগ-বাসনার পগিপুরণজনিত আনন্দ, 
তাহলে নিশ্চয়ই এ সংজ্ঞ। করা চলে না,_-আনন্দকে প্রকাঁশ করাই 
শিল্পের উদ্দেশ্য । কারণ তা করলে সংজ্ঞ।টি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট 
হতে বাধ্য এবং আনন্দ মাত্রকেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে স্বীকার 
কর! হয়--ঘোড়দৌড়, দাবাখেলা, সন্দেশ খাওয়া প্রভৃতি প্রত্যেক 
আনন্দজনক ব্যাপারকে শিল্লের মধাদ। দেওয়া হবে। 

ক্তরাং সংজ্ঞাটিকে অতিব্যাণ্ডি দে।ষ থেকে মুক্ত করতে যেয়ে বদি 


১২৬ শিল্পতত্বের কথ! 


এই কথাই বলতে হয় যে শিল্প হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর আনন্দের প্রকাশ, 
তাহলে আনন্দের চেয়ে শ্রী বিশেষ শ্রেণীর বিশেষত্বকেই বৈশেধিক 
লক্ষণ হিসাবে সংজ্ঞায় স্থান দেওয়া উচিত। তারপর একথা ঠিক 
বটে ষে মানুষ শিল্প সগ্ডোগ করে আনন্দিত হয়ে থাকে কিন্তু সেই 
আনন্দ তো সাধারণ আনন্দ নয়,__-শিল্পের সর্বাজীণ উত্কর্ষ বা 
চমতকাপরিত্ব দেখে যুন্ধ হওয়ার ষে আনন্দ তা দেই আনন্দ। এই 
বিশিষ্ট আনন্দকেও যদ্দি বৈশেষিক লক্ষণ বলে মনে করা যায় তাহণে 
শিল্পের স্ববপ লক্ষণে পৌছানো যায় না। কারণ, তখনও শিল্পের 
সংজ্ঞা করতে হয় এইভাবে-_শিল্পীর হাতে গড়া ষে বস্তু শুধু তাব 
রূপ-চমণ্কাঁরিত্ব দিয়েই সামাজিকের মনে আনন্দ স্থট্টি করে সেই 
বস্তরই নাম শিল্প এবং তা করার অর্থ কপ চমত্কারিত্বকেই বৈশেষিক 
লক্ষণের মর্ধাদ। দেওয়া। 


শিল্পতন্বে _রলবাদ (22558707501 1655182155 0৮ 81750610285 ) 


শিল্প সম্তোগ করা সময়ে মানুষ একদিকে যেমন আনন্দ লাভ 
করে অন্যর্দিকে তেমনি ভাবাবেগও উপলব্ধি করে থাকে । আরো 
নির্দিষ্টভাঁবে বগলে বলা খায়, শিল্প সস্তোগের অবশ্থাটি__বৌধ আবেগ 
ও অনুভূতির এক অপুক সংশ্লেষের ফল--বোৌধ আলনেগ ও বেদনা- 
বঙ্গের যুগপৎ ক্রিয়ার মুহূর্তপরম্পপ!! এই অবস্থার সঙ্গে বিশুদ্ধ 
ভান ব্যাপারের পার্থক্য এই যে, বিশুদ্ধ জানে আবেগবন্ধের এবং 
বেদনাবন্ধের ক্রিয়া থাকলেও তা অসংশক্ষ্য থাকে ; বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
ব্যাপারটি আসলে বোধমুখ্য ব্যাপার । অন্যপক্ষে শিল্পসন্ডোগ ব্যাপাগটি 
--বোধক্রিয়া আবেগ ও বেদনার এক সমম্ব--বিশেষতঃ অন্ুভ ব-- 
মুখ্য ব্যাপার । শিল্প মুখ্যতঃ আবেগ ও বেদনা (্ুখ-ছুঃখাঁদি) জাগায় 
এই বিষয়টি প্রথম থেকেই সকলেরই চোখে পড়ে আসছে এবং তা! 
আসছে বলেই তব্বদর্শীদের অনেকেই শিল্পের সংজ্ঞ। নিকপণ করতে 
যেয়ে ভাবাবেগকেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন, 
সংগা! করেছেন” 53 0129 92101998010 01 196117308 0৮ 


শিল্পতবে--আনন্দবাদ ॥ ১২৭ 


8170001009--শিল্প ভাবের প্রকাশ এবং সাহিত্যের সংজ্ঞ। নিরূপণ 
করতে যেয়ে-_-এই জঅন্প্র্দাযই বলে থাকেন--সাহিত্য হচ্ছে “ভাবের 
কথা” আর শান্তর হচ্ছে “জ্ঞানে? কথা”। এই' সম্প্রদায়ের মুখ্য বক্তব্য 
এই যে শিল্পী বাহতঃ যাই করুন, আসলে *ভাবাবেগকেই প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করেন--ভাবোদ্দীপকতাই শিল্পের বিলক্ষণ লক্ষণ। 

এই মতবাদটি বহুদিনের প্রাচীন এবং বভজন স্বীকৃত। ভারতীয় 
অলংকারশান্সে রসবাদ নামে যে মতবাদটি প্রচলিত, তার মুল 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে, 47619 009. 93076581010 01 10811008 ০: 
৪7)061028--এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট এঁক্য রয়েছে । . পারিভাষিক 
জটিলতা বাদ দিয়ে বলতে গেলে বল! যাঁয়-_রসবাদের মুখ্য বক্তব্য 
এই যে শিল্লীর প্রকাশ্য বস্তু হচ্ছে ভাব । বিভাব-অনুভাব-ব্যশিচারি- 
সংযোগে ভাব রসে পরিণত হয় এবং তা হয় বলেই শিলীর কাজ 
উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ পরিকল্পনা করে 
বিশেষ ভাবের রসমূতি নির্মাণ করা ভাবের সম্পূর্ণ রূপটি ব্যক্ত 
করে পাঠকের বা দর্শকের কাছে ভাবটিকে রসনীয় করে তোলা-_ 

শিল্পী যেমন ভাবের বৈচিত্রময় রূপটিকেই বিশেষ বিশেষ 
উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেক্টা করেন, পাঠক-দর্শক তেমনি 
শিল্পের রূপকর্মের ভিতর থেকে বিশেষ একটি ভাবেরই বিচিত্র রূপ 
আন্বাদন করে থাক্ষেন। * অর্থাৎ শিল্পকর্মগুলিকে বাইরের দিক 
থেকে দেখলে রূপ-কর্ম বলেই মনে হয় বটে কিন্কু আদলে তারা 
ভাবেরই অভিব্যক্তি--ভাঁবেরই অংকেত। অন্যভাবে বললে বলতে 
পারা যায়--যষে রূপ ভাবকে ব্যক্ত করে নাঁ_পাঁঠক-দরশকের মনে 
ভাবের বিচিত্র রূপকে আহ্বাদযোগ্য করে তোলে না। তা” আর যাই 
হোক শিল্প-পদবাচ্য নয়। শিল্প যেসে রূপ নয়, শিল্প রসাতক রূপ 
ভাবের রসনীয় রূপ । রসনীয় শব্দটির তাৎপর্য খুবই অনুধাবনযোগ্য 
“রসন' ব্যাপার যে নিছক খানিকটা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস নয়, এ কথাটা 
বিশেষভাবেই মনে রাখ! দরকার । মনে রাখতে হবে--রসনা চ 
বোধরূপা” রসনা আস্বাদন বটে কিন্তু আসলে তা” ভাবের বোধ 
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( 90208900191810) ) শসংবিদানন্দ চর্বণা। মুলত: 80. £616599 0£ 
0015691000196100 --যপ্দিও সেই ভাবরন। বিশুদ্ধ ভাবন। নয়--ভাবের 
ভাঁবনা-+অন্ুভব-আশ্রয়ী ভাবন!। 

শ্রদ্ধেয় ই, এফ, ক্যারিট মহাশয়ের “যান ইনট্রোভাকশন টু 
এন্ছেটিকস” গ্রন্থের পরিশিষ্টে--“বিউটি এ্যাজ দ্বি এক্স্প্রেশীন অফ 
ইমোশান” নামক যে পরিচ্ছেদটি আছে তাতে প্লেটো থেকে আরম্ত 
করে জেন্টাইল পর্যন্ত, মোট ৪২ জনের অভিমত সংগৃহীত হয়েছে। 
এই সব অভিমতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখ াবে-_ভাববাদ 
কতদ্দিন থেকে কতজনের মনের মধ্যে এবং কতখানি স্থান অধিকার 
করে বসে আছে। সকলের অভিমত সংগ্রহ করার অবকাশ এবং 
প্রয়োজন নেই, ছু'চারজনের অভিমত (আক্ষরিক উদ্ধৃতি নয়, 
ক্য(রিটের দ্বার! সংক্ষেপিত ) উদ্ধত করলেই ভাবাবেগবাদের প্রতিষ্ঠার 
সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে । 

১। এররিস্টটন-__€৯) প্রেবলেমস্‌--১৯ পরিচ্ছেদ--৩৮ পু) স্থুর 
গুনে আমাদের আনন্দ হয়, কারণ স্থুর আমাদের ভাবকেই গকাশ 
করে। 

(খ) (পলিটিকস--€৫ম"** ) যখন আমরা অনুকৃতি ( ইমিটেশন ) 
দেখি বা শুনি তখন আমাদের মধ্যে সহানুভূতি (সিম্প্যাথেটিক- 
ফিলিংগস্‌) জাগে। ্‌ 

২। জে ডোঁ স--(দি ঞ্যাঁডভান্স্মেন্ট অফ মডার্ণ পোয়েটি, ) 
“কি কবিতা, কি চিত্র সর্বব্লই আবেগ থাকা চাই» আবেগের প্রকাশ 
বলেই শিল্প আমাদের আনন্দ দেয়। 

৩। ভিকে।--(দ্দি নিউ সায়েন্স্‌) কাব্য আবেগাত্মক বাক্য । 

৪। বোম্গাটেন_( পোয়েটি, ) আবেগ থেকেই কাব্যের জন্ম 
আবেগ উদ্রেক করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । 

৫। রেনোল্ভ.স্--( লেকচারস--৯) বিষয় যত তুচ্ছই হোক 
না কেন প্রতিভাবানের হাতের স্পর্শে তাই ভাবোদ্দীপক হয়ে উঠে। 

৬। এলিপন--( নেচার অফ টেষ্ট--ভূমিকা। ) বিষয়বন্ত স্বরূপে 
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হৃন্দর বা মহীয়ান--কোন কিছুই নয়, তার! আবেগ-উদ্দীপক সংকেত 


মাত ।***** রসের বস্তু অথচ তা আবেগের বস্ত নয়-_-এ কথা ভাবা 
যায় না। 


৭। কাণ্ট--(ক্রিটিক অফ জাঁজমেণ্ট) আলোকের ও শের 
যে বিচিত্র রূপ তার প্রত্যেকেরই ভাষা বা তাৎপর্য রয়েছে ।*. "আমরা 
বুক্ষকে বা৷ প্রাসাদকে “রাজমহিমান্থিত” (ম্যাজেস্টিক ) বা গাস্তীর্যপূর্ণ” 
বণ, প্রান্তরকে হাম্থমুখর বা আনন্দিত বলি".*.*.এমন কি বর্ণগুলিকে 
আমর! বিশুদ্ধ, পবিত্র, কোমল বলি কারণ তারা আবেগ উদ্রেক করে। 

৮। ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ_-( প্রিফেস্‌ টু লিরিকাল ব্যালাডস্‌) সমস্ত 
ভাল কাব্যই প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাস। কবিদের আবেগ 
প্রকীশের বিশেষ দক্ষতা থাকে । শাস্ত মুহূর্তে-অনুভূত আবেগকে 
পুনরুদ্বোধিত করেই কবিতা স্থষ্টি করা হয়ে থাকে । 

৯। কোলবিঙ্গ--(সাঁউণ্ু ক্রিটিসিঞ্ম্‌) সব রকম চারুকলার 
উদ্দেশ্--নিছক আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আবেগ উদ্দীপিত করা । 

১০। হেগেল- শিল্পের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিছকে, অনুভবকে এবং 
আবেগকে উদ্দীপিত করা । 

১১। টলগ্য়__-শিল্পীর কাজ অনুভূত আবেগকে পুনরুদ্বোধিত 
করে, রেখা, বণ, শব্দ, ভাষা প্রভৃতির সাহায্যে দশের কাছে সঞ্চার 
করা--তারই নাম কল! । 

১২। ক্রোচে কে)--[ব্রিভিয়াদী অক এস্েটিক্স্‌ )-_ শ্রেষ্ঠ 
শিল্পে, আবেগ ও রূপকল্পনার সম্পূর্ণএকাত্মতা ঘটে । 

(খ) (নিউ এসেস্‌ ইন্‌ এস্থেটিক্স্‌)-_-শিল্লের প্রত্যেকটি রেখা, 
বর্ণ, স্বর, ভাঁবাবেগেরই অভিব্যক্তি মাত্র । 

(গ) (প্রবলেম্স অফ এস্ছেটিক )--শিল্প যে কারণে আমাদের 
মনে উদ্দীপন। ও বিন্ময় জাগায়, তা হচ্ছে আবেগ-আগুন- শিল্পীর 
ভাঁবাবেগ। এই আগুনের অভাব আর কিছুতেই মেটাতে পারে না। 

এই পর্যন্তই যথেষ্ট । এতেই বুঝা যাচ্ছে ভাববাদ ব! রসবাদ 


শিল্পতব্বের কতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করছে । সব 
স্-১ ১.৪ 


৬১৩০ শিল্পতত্বের কথা 


চেয়ে আশ্চর্যের কথ! এই যাঁরা আবেগবাদদের বিরোধী বলে নিজেদের 
জাহির করেছেন, তারাও শেষ পর্বন্ত ভাবাবেগকেই মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। যেমন ক্রোচের কথাই প্রথম ধর! 
যাক। ক্রোচের মতে, আগেই বলা হয়েছে, শিল্প হচ্ছে প্রাতিভানিক 
ভঙ্কান- -কল্লনাত্বক জ্ঞান । “শিল্প আবেগের প্রকাশ'--এ কথা ক্রোচে 
জ্ঞাতসারে কোথাও বলতে চান নি। তার মতে শিল্প কল্পবপ রচনা 
(ইমেজ-মেকিড,) প্রতিভান। কিন্থ্ু প্রতিভানের স্বৰপ বিশ্লেষণ 
করতে যেয়ে তিনি যা বলেছেন তার তাৎপর্য দাড়ায় এই যে সংজ্ঞা 
(কন্সেপট্‌) হচ্ছে বুদ্ধিসাঁধ্য ( ইনটেলেক্ট্‌ ) জ্ছান আর গ্রতিভান 
€ ইন্টুইশান ) হচ্ছে অনুভবসাধ্য জ্ঞান--তেমন জ্ঞান যা" প্রত্যক্ষতঃ 
অনুভবে (1991108 ) প্রতিভাত হয়__যা ভাবে-জানা' ৷ বলা বাহুল্য, 
কল্পনা ও প্রতিভান যদি একই ব্যাপার হয় এবং প্রতিভান ষদি হয় 
অনুভবে-গৃহীত রূপকল্প, তাহলে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না 
কল্পনার মূল উৎস হুচ্ছে অনুভব বা ভাবাবেগ। ক্রোচের ভাষায় 
41991100” । মোট কথা এই কল্পনার মূলে যদি ভাবাবেগই কারণ 
হিসাবে কাঁজ করে, তবে শিল্পকে কল্পনার স্থট্টি বললে মুশতঃ ভাঁববাদ 
বা রসবাদকেই স্বীকার করা হয় এবং স্বীকার কর! হয় এইভ।বেই 
ষে শিল্প হচ্ছে ভাবের বূপাত্বুক প্রকাশ । প্রতিভানতন্ব আলোচনা 
করার সময়ে এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে হবে হ্তরাং এ 
প্রমঙ্গের এখানেই শেষ। 

রসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ছুটি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে । 
প্রথম আপত্তি তোলেন- রূপবাদীরা এবং দ্বিতীয় আপত্তি তোলেন-__ 
রীতিবাদীরা। রূপবাদীরা বলেন-_-শিল্পকে “ভাৰাবেগের প্রকাশ, 
বললে অব্যাপ্তি দৌষ ঘটে, কারণ এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যার 
শিল্পত্ব স্বীকার্ধ বটে কিন্ত যাকে ঠিক ভাবের প্রকাশ বলা যায় না। 
সেখানে রূপচমণ্কারিত্ের মধ্যেই শিল্পত্ব নিহিত। যেমন নিসর্গ 
কবিতাদির ক্ষেত্র। নিসর্গ কবিতায় ভাষ! দিয়ে নিসর্গের যে ছবি 
আঁক] হয় তা" দেখে আমরা আনন্দ পাই আবেগ উদ্দীপনার জন্য নয়, 


শিল্পতবে-আনন্দবাঁদ ১৩১ 


আনন্দ পাই এই কারণেই যে ছবিটি অভিজ্ঞতার বা ধারণার সঙ্গে 
হুবহু মিলে যায়। রীতিবাদীরা অন্য দিক থেকে আপন্তি তুলেছেন 
তাদের মতে__শিল্পের আত্মা রীতি .( 561০ বা 66013001009 )। 
শিল্পের শিল্পত্ব আবেগোদ্ীপকতার বা বপপ্রতিবপ কল্পনার মধ্যে 
নিহিত থাকে না-_শিল্পত্ব নিহিত থাঁকে রীতির মধ্যে-উপাদাঁন- 
বিন্য(সের বা সংঘটনার (00029180100 ) মধ্যে। অর্থাৎ যাকে 
প্রকাশ কর! হুয় তার মধ্যে নয়, যে-ভাবে প্রকাশ করা হয় সেই 
ভাবটির বা রীতিটির মধ্যে। এঁরা বলেছেন, রসবাদদ এই কারণেই 
অব্যাপ্ত ঘষে, যে সব স্থলে শুধু রাঁতির জন্যই আনন্দ হয়, সেই লব 
স্থলগুলি শিল্পের গণ্ডী থেকে বাদ পড়ে যাঁয়। রীতিবাদ-আলোচনার 
সময় এ বিষয়ে অনেক কথা বলতে হবে। অতএব এখানেই এ প্রসঙ্গ 
শেষ করা যাক। 


শস্পিজন্তভক্তে- ক্ষভ্সম্ান্যাক ও ও্রন্ভিক্ভাম্বম্বা 


প্লেটো-এরিস্টটলের এঅনুকৃতি*বাদ ষে মূলতঃ বরূপবাদ, আশ! করি 
এ কথা ব্যাখ্য। করে বুঝানোর কোন প্রয়োজন নেই ; আর এ কথাও 
অনেকের কাছে স্পষ্ট হুয়ে উঠেছে যে সৌন্দর্যবাদ্দ মুলতঃ রূপবাঁদকে 
মাশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে-_রূপের স্থষমীই সৌন্দর্য নামে অভিহিত 
হয়েছে যাঁর নাম %0৮0091] 0990৮ সে হচ্ছে রূপের আকুতিগত 
স্ববমা (118/70700 ) এবং যার নাম 980৮৮ ০01 22007989100, 
তা” হচ্ছে আসলে রূপের সম্পূর্ণতা__ভাঁবের পরাকাণ্ঠী অভিব্যক্তির 
মাদর্শ রূপটি-_1)971906 61019001000) 01 0109 0150780, 1:6৮ 
1068. আর আনন্দবাদ গড়ে উঠেছে--শিল্ের রূপগত সুষমা ও 
সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করাঁপ পরে যে আনন্দ হয়, মেই আনন্দকে 
ভিত্তি করে। 

কল্পনাবাদকে আমরা যদ্দি অনুকরণবাঁদ থেকে পুথক করে নিয়ে 
বিচার করতে চাই, তাহলে প্রথমেই এই কথা বলতে হবে যে 
কল্পনাবৃত্তি একটি স্বতন্ত্র বুক্তি এবং অনুকরণবৃত্তি থেকে পুথক একটি 
রূপরচগ্সিত্রী বৃন্তি। যেখানে অনুকরণ হচ্ছে উপলব্ধ প্রতীতির 
পুনরাঁকরণ, সেখানে কল্পনা হচ্ছে_-নবনবোন্মেষশীলিনী বুদদ্ধি-- 
অপুববস্তনির্ম।ণক্ষনা প্রজ্ঞ।। অনুকরণ রূপ দিতে পাঁরে তাকেই 
যাঁকে সে গ্রতীতিরূপে গ্রহণ করেছে আর কল্পনা! গড়ে নতুন নতুন 
রূপ-_অপূর্ব বস্তু, যে পার্থক্যই থাক, দুয়েরই কাজ যে রূপ রচনা 
এ বিষয়ে অবশ্য কোন মতভেদ নেই। কল্পনাবাদদের বিশেষ বক্তব্য 
মোটামুটি এই যে :__মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি বলে একটি স্বতন্ত্র 
বুক্তি আছে, তেমনি কল্পনাবৃত্তি বলেও স্বতন্ত্র আর একটি বুত্তি আছে। 
এই বৃত্তি আছে বলেই মানুষ রূপের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে নতুন নতুন 


শিল্পতত্বে_-কল্পনাবাদ ও প্রতিভান[াদ ১৩৩ 


অপূর্ব রূপ তৈরি করতে পারে। বুদ্ধির কাজ বিষয়ের সংজ্ঞা ও 
স্বরূপ নির'পণ করা, বিষয় সমূহের পারস্পরিক, সম্পর্ক বিবেচন! করা, 
এক কথায়, বিচার ও বিতর্ক করা; আর কল্পনার 'কাঁজ- _ইন্দট্রিয়াহৃত-_ 
বিভিন্ন প্রত্যয়কে সাঁজিয়ে-গুছিয়ে বাঁড়িয়ে-কমিয়ে বিচিত্র কল্পরূপ 
উদ্ভাবন করা-_ধারণার রূপ বা প্রতিমা গড়া। বুদ্ধির স্বাধীন 
অনুশীলনের পরিচয় পাঁওয়। যায়--নভুন নহুন সিদ্ধান্ত ও যুক্তিতন্্র 
গড়ে তোলায়, আর কল্পনার স্বাধীন অনুণলনের পরিচয় পাওয়া যায় 
--রূপের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে নতুন নতুন রূপ উন্মেষণ করায়-_রূপ নিয়ে 
খেল! করায়--তথা রূপের অভিষ্ঞরতার পরিধিকে বাড়িয়ে দেওয়ায়। 
এই কল্পনাবুত্তির প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম, সুতরাং শিল্প কল্পনার 
সৃষি-_রূপমর়ী স্ৃষ্টি ; শিল্পের আবেদন মানুষের কল্পনাবুন্তির কাছে-__ 
কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ কর।ই শিল্পের একমীত্র উদ্দেশ্ট এবং শিল্প যে আনন্দ 
দেয় তা” কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার বিশেষ আনন্দ। বল! বাহুল্য, 
বিশুদ্ধ কল্পনাবাঁদী যাঁরা, তাদের মতে শিল্পের উৎকর্ষ কল্পনা-কৌশলেমই 
মধ্যে নিহিত থাকে--যত কৌশল, ষত রূপ-বৈচিত্রয তত উত্কষ। 
এরই অন্ুসিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেহেতু শিল্প বুদ্ধির গড়া 
কোন সিদ্ধান্ত নয়, শিল্পের মধ্যে সত্য মিথ্যা খুজতে যাওয়ার 
অর্থই নির্ুদদ্ধিতা মার। দ্বিতীয়তঃ শিল্প যেহেতু অলৌকিক 
এনং কল্পনাসর্বন্থ, রূপকে বিচিত্র ও সুন্দর করে তোল।ই যখন 
শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন শিল্প শ্রীল কি অশ্লীল এ প্রশ্নও 
অবান্তর | 

প্রত্যেক কল্পনীবাদী মোটাধুটি এইভাবেই চিন্তা করে থাকেন বটে, 
কিন্তু কল্পনার ন্বরূপ সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক রকম নয়। সাধারণ 
ভাষায় প্রতিভাকে বা কল্পনাকে “নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি” বা 
অপূর্ববস্তুনির্ম।ণ ক্ষমা প্রজ্ঞা” বলা হয়েছে এ কথা ঠিক কিন্তু হজনশীল 
কলনার (919%0159 11080170860) ) যথার্থ প্রকৃতি নির্ধারণ করতে 
যেয়ে কল্পনাবাদীরা ছুটি দলে ভাগ হয়ে গেছেন। কল্লপন৷ সবিকল্পক 
কি নিবিকল্লক ব্যাপার-_-এই প্রশ্রটির বা সমস্তার সমাধান করার 


১৩৪ শিল্পতত্বের কথ 


উপরেই শেষ পর্ধ্ত ষথার্থ প্রকৃতিনির্ধারণ ব্যাপারটি নির্ভর করছে 
বলেই এমনটি ঘটেছে । ' 

এখানেই কল্পনাবংদের ভিত্তির উপরেই প্রতিভানবাদের নতুন 
প্রকোন্ঠ গড়ে উঠেছে । গড়েছেন-_বেনিভেটো ক্রোচে। 

ক্রোচের মূল বক্তব্য এই ষে জ্ঞান দুই প্রকাঁর :-_এক নৈয়াপ্সিক বা 
বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্থাৎ সংজ্ঞাশ্রয়ী জ্ঞান--“দামান্যের জ্ঞান, দুই 
গ।তিভানিক জ্ঞান-_-কল্পনা বা বপকল্পনীতুক জ্ঞান। চিদবৃত্তি বৃদ্ধি 
(10%011606 ) এবং প্রতিভান (1001007 ) বা কল্পনা এই দুটি 
উপবৃত্তির ৰপ ধরে একদিকে বিচার-বিতর্ক প্রভৃতির সাহায্যে সংজ্ঞা 
বা সামান্তের জ্ঞান তৈরি করছে, অন্যদিকে প্রতিভান সাহাষ্যে বিচিত্র 
বকগকল্প (0989) তৈরি করছে। প্রতিভাম বুদ্ধিনিরপেক্ষ স্বতত্ত 
একটি মানসিক বৃত্তি এবং স্বভাবে নিধিকল্পক। ক্রোচের 
“স্থেটিক-পরিচর ও সমালোচনা শিবন্ধ” থেকে উস্থেটিক গ্রন্থের প্রথম 
ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারাংশ উদ্ধত করলেই ক্রোচের বক্তব্য ক্রোচের 
নিজের মুখেই শোনা যাবে ।* 


প্রতিভান ও ূপায়ন (10001010784 12505155510) ) 
জ্ঞান ছুই প্রকার_এক প্রাতিভানিক বা প্রাতিভজ্ঞান 
(106018159 1:00519959 ); দুই নৈয়ায়িক ব। পারামণিক জ্ঞান 
(105109] 110519000 ), প্রথমটির উৎপত্তি কল্পনা থেকে; 
'ি'্তীয়টির উৎপত্তি বুদ্ধি থেকে ; প্রথমটি বিশেষের (10071510091 ) 
জ্ঞান, দ্বিতীয়টি সামান্যের (0155798] ) জ্ঞীন। প্রথমটি সি করে 
_-প্রতিবপ (10090০ ), ছিতীয়টি স্থষ্টি করে-_সংভ্ঞা (002006706 )। 


প্রাতিভানিক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য 


এমন অনেকে আছেন ধাঁর। মনে করেন ষে প্রাতিভানিক জ্ঞানের 
তন্ত্র থাকতে পারে না; নেইও । তাদের মতে--প্রতিভান অন্ধ ; 


শি সম আট স্পিন আপ 


চবি 
* লেখকের “ক্রোচের ঈস্থেটিক-পর্িিচয় ও সমালোচনা” গ্রন্থ ( যন্্স্থ )। 


শিলতত্বে--কল্পনাবাদ ও ্রতিতানৃ্াধ ১৩৫, 
বুদ্ধির দৃষ্টি-শক্তি ছাঁড়া তার দেখবার ক্ষমতা নেই। প্রাতিভ-জ্ঞান ও 


নেয়ায়িক জ্ঞানের মধ্যে প্রভু ভূত্যের সম্বন্ধ-নৈয়ায়িক জ্ঞান প্রভূ 
প্রাতিভ-জ্ঞান তার ভৃত্য । কিন্তু এ কথাটা! মনে গেঁথে রাখতে হুবে 
ষে, প্রাতিভ-জ্ঞানের কোনো প্রভুর প্রয়োজন নেই বা কারও ওপর 
নির্ভর করবার প্রয়োজন নেই; অন্যের চক্ষু ধার করবারও তার 
আবশ্যকত নেই, কারণ তার নিজেরই সুন্দর চক্ষু আছে। 

অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অনেক সময় প্রতিভীনকে 
ও সংজ্ঞাকে অবিচ্ছ্্েভোবেই থাকতে দেখা যাঁয়। কিন্তু এও অসত্য 
যে--এমন অনেক প্রতিভান” জন্তব যাঁতে সংজ্ঞার কো নোও স্পশ 
থাকে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়-_যেমন শিল্পীর মনে চন্দ্রালৌকিত 
দৃশ্যের প্রতীতি বা ছাপ, রেখাঙ্কন-শিল্পীর আকা কোনও দেশের 
রেখা-চিত্র, সঙ্গীতের কড়ি বা কোমল সুর, দীর্ঘোচ্ছাসময় গীতি 
কবিতার শব্দ ধ্বনি, যে ভাঁষাঁয় আমরা! জিজ্ঞাসা, আদেশ বা 
অনুশোচনা ব্যক্ত করে থাকি । 

কথ! উঠতে পারে-_-সভ্য-সমাঁজের অধিকাংশ গতিভানই সংজ্ঞা- 
গর্ভ। এই কথার উত্তরের মধ্যেই গুরুতর একট! জিজ্ঞাসার মীমাংসা 
কর! হবে। মীমাংসা এই যে যে-সব সংচ্া প্রতিভানের সঙ্গে মিশে 
এক হয়ে থাকে তার্দের বিশ্রদ্ধ সংজ্ঞা বলা যেতে পারে না। তাঁর! 
একদ। সংন্ভারূপে থাকলেও প্রকৃত প্রস্ত।বে প্রতিভীনেরই উপকরণ 
মাত্র। সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর মুখে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা তব- 
বিচার শোন! যায়, সেই সব সিদ্ধান্ত ও তন্ত্-বিচার সংজ্ঞারূপে সেখানে 
কাজ করে না, শুধুমাত্র পাত্রপাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে :__- 
যেমন, কোন চিত্রের লাল রঙ আর পদার্থবিদের লাল রঙ এই 
হিসেবে এক নয় যে চিত্রের লাল রঙ চিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে 
থাঁকে আর পদার্থবিদের লাল রঙটি বর্ণের তত্ববিশেষ। 

কল। ও বিজ্ঞানের পার্থক্য 

অংশীর ধর্ম অনুসারেই অংশের ধর্ম বা গুণ বিচার করতে হবে-_ 

অঙ্গীর ধর্মই অঙ্গের ধর্মের নিয়ামক (70109 10019 18 8:96 


১৩৬ ূ শিল্পতত্বের কথা 


সা13801) 06691001065 679 0091165 ০01 809 087৪ )। কোন 
রদ-সাহিত্যের ভেতর 'ঘত-ইচ্ছে তত্ব, দার্শনিক আলোচনা ব| সংজ্ঞা 
থাকতে পারে, কিন্তু অত'আলোচন। থাকা সত্ত্বেও তাকে শান্তর সাহিত্য 
বলা যাবে না এই জন্তে যে--কলার ফলশ্রুতি--প্রতিভান। 
আবার কোনও দাঁশনিক প্রবন্ধার্দির ভেতর প্রতিভ।নের মাত্রা যতই 
থাক, দার্শনিক আলোচনার ফলশ্রুতি-_সংজ্ঞ। ; ষার সাকল্য কফল-_- 
প্রতিভান (1776916070 ) তাই কলা, আর যার সাকল্য ফল (606 
80909 ) সংজ্ভঞ| তাই বিজ্ঞান । 
712 01609161106 10616568112 50189170160 ০011 200 2 ৮011] 
০06 210, 0086 15, 090%5917 লা) 11091150105] ভি০10 7100 10011055 
[80 1169 11) 006 01665160068 ০01 10091 27800 810760 ৪ 107 11611 


169109001৮5 2000015. 


প্রতিভান ও প্রত্যক্ষী করণ 


প্রতিভান বলতে প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষীকরণ (7991:06190101 )- 
অর্থাৎ বাস্তবিক কোন কিছুর জ্ঞান--সত্য বলে কোন কিছুর ধারণা, 
বুঝে থাকেন। প্রত্যক্ষীকরণ নিশ্চয়ই প্রতিভান । আমি যে ঘরে বসে 
দোয়াত থেকে কালি নিয়ে, যে কাগজে, যে লেখশী দিয়ে লিখছি এ 
সকলের প্রত্যক্ষীকরণ প্রতিভান ত বটেই। কিন্তু লেখক-আমি'র 
“অন্য ঘরে--বসে লেখার “অন্ত নগরে বসে লেখার অন্য কাগজ বা 
কালিকলমে লেখার যে কল্প রূপ (10729 ) ভেসে উঠেছে তাও তো 
প্রতিভান। এ থেকে এই তথ্যই পাওয়! যায় যে প্রকৃত প্রতিভানে 
বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য অবাস্তর--প্রতিভান সত্য-মিথ্যা নিরপেক্ষ 
প্রত্যয়-মাত্র। সত্য প্রত্যয় একথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সত্য প্রতিরূপের, 
মিথ্য। প্রতিরূপের পার্থক্য বিচার এমে পড়ে। প্রথম প্রত্যয়ের মুহুর্তে 
এই রকম বিচার বা বিকল্প থাকে ন1) স্থৃতরাং এই ধরনের প্রতিভান 
স্পবাস্তবের বা অবাস্তবের প্রতিভান নয়--বিশুদ্ধ প্রতিভান। 


শিল্পততে-_কল্পনীবাদ ও প্রতিভাঁনবাদ ১৩৭ 


প্ররতিভানের লক্ষণ এই রকম দেওয়া! যেতে পধরে--প্রতিভান বাল্ব 


|. 
প্রত্যক্ষের ও তার সম্ভাব্য প্রতিরপের নিবিকল্ল প্রত্যয় মাত্র। 


11010010100 15 006 01)01061617015160 01010 01 015 061০6190101 
01 1176 192] 21070 01 005 51011511085 01 (1)6 [90০51)19, 


প্রতিভান বাপারে আমর বাহ বস্তর মুখোমুখি হয়ে সত্যাসত্য 
যাচাই করতে যাই না, আমর! আমাদের প্রতীতিগুলি (107107- 
88101)9 ) যে ধরনেরই তারা হোক না কেন--শুধু পূপায়িত করতে 
অর্থাৎ আকার দিতে চেষ্টা করি। 


গ্রতিন্ভান ও স্থানিক-কালিক মান 

ধীর! প্রতিভীনকে স্থান-কাঁল মাত্রায়-_গ্রহীত ও বিন্যস্ত অভিবেদন 
বা এন্ট্রিয়-প্রত্যয় (91188910119 ) বলে মনে করেন, ভারা সত্যের 
কাছাকাছি গিয়েছেন বলে মনে হতে পারে। 

এদের মতে স্থান ও কাল প্রতিভানের অধিকরণ (2020৭ )। 
প্রতিভান করার অর্থ-স্থানকালের মান দিয়ে পরিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ 
করা । কিন্তু স্বান-কাঁল নিরপেক্ষভাঁবেও প্রতিভান ঘটতে পারে। 

৬৬০ 17956 1160101010৭ ড110107100 50505 200 01006, 

যেমন :-- আকাশের রঙ, কোনও অনুভবের রঙ, বেদনাজনিত 
আর্তনাদ এবং বাসীর ব! চেষ্টার চেতনায়-ফুটে-ওঠা কপ । এই সব 
প্রতিভানে স্থান ও কালেরকোনও সম্পর্ক নেই। কোনও কোনও 
প্রতিভানে মাত্র “স্থাশিক মীন” থাকতে পারে, আবার কোনটিতে 
কেবল কালিক মান'ই থাকে--এমন কি ষে জায়গায় উভয়েরই সন্ভাব 
দেখা যায় মে জায়গায় তা পরক্ষণের বিকল্পনা বা পিচারের ফল। 
কোনও আকা চিত্র বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সময়, বিকল্পনা দেখা 
না দেওয়া পর্যন্ত কারও মনে স্থানিক মানের চেতন আসে কি? 
অথবা কোন গল্প বা সঙ্গীত শুনবার সময়, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ন1 করা 
পর্যন্ত কে কালিক মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে? সুতরাং স্থান 
কাল-_নিরপেক্ছ প্রতিভান সম্ভব। কলা-শিল্লে প্রতিভান স্থান কে 


১৩৮ | শিল্পতত্বের কথা 


পরিস্ফুট করে না, প্রকাশ করে চরিত্র (৫17950663)-_ব্যক্তি বিশেষের 
অবয়ব বা আকার বৈশিষ্ট্য। 

[ এর পরে ক্রো্ে স্থান-কাল সম্বন্ধে যে সব দার্শনিক মতবাদ আছে, 
তাদের আলোচন! করেছেন। জ্ঞানের জন্য স্থান কালের নিমিত্ত কারণতা 
অপরিহার্য নয়-_আপুনিক দর্শনের সম্প্রদায় বিশেষের মত উদ্ধত করে 
ক্রোচে নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করনে চেষ্ট] করেছেন। ক্রোচে বলেন-_ 
স্থান ও কাল জ্ঞা.নর নিমিত্ত কারণ নয অর্থ স্থানকে কালকে আশ্রয় 
করে জ্ঞান জন্মায় না। জ্ঞানের দ্বারাই স্থান ও কালের প্রতীতি সম্ভব 
হয়। পাঠক স্মরণ করতে পারেন যে দার্শনিক ইমাশযেল ক্যাণ্টের 
সময় থেকে জন-তত্বে স্থান ও কাঁল অপরিহাঁধ ও নিত্য নিমিত্তকাঁরণ 
হিপেবে গৃহীত হয়ে আপছিল। তবে এক সম্প্রদায স্থান ও কালকে এ 
পকম নিমিত্ত করণ বলে স্বীকার করেন না। ক্রোচে সংক্ষেপে এদের 
মত নিয়ে আলোচন] করেছেন । সেই জটিল আলোচনাঁষ প্রবেশ করবার 
প্রয়োজন এখানে নেই । ] 


প্রতিভান ও অভিিবেদন (997535805 ) 

প্রতিভানের একদিকের সীমা নির্দিন্ট হয়ে গিয়েছে । প্রতিভানের 
পূর্বশীমান্তে আছে--অভিবেদন (5871900 )-শীকারহীন বস্ত 
(601010999 170,0607)। এই আক্গারহীন বস্তকে অর্থাৎ অভিনেদনকে 
আত্ম! আকার ন] দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। স্থতরাঁং অভিবেদন 
সীমার সঙ্কেত মাত্র; আত্মার সামগ্ী হতে হলে তার্দের এ সীমা 
অতিক্রম করতেই হবে। বস্ত্র বা প্রকৃতি (7096607 ) হচ্ছে তাই যা 
আত্মার গণ্ডীর বাইরে অর্থাৎ আল্সা ষাকে স্টিি করতে পারে না-যা 
আন্মার বন্ধস্ববপেই থাকে । 


[15 1026 005 50106 01 100 50069150806 905০ 0০0 
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অবশ্য এই বস্তু বা প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষের জ্ঞান বা কর্ম 
কোনটাই সম্ভব নয়। কিন্তু কেবল মাত্র প্রকৃতি পশুত্বের-. 
আভ্যন্তরীন পশু-স্বভাবের এবং আবেগের জনক-_মনুষ্যত্বের অর্থাৎ 


শিল্পতত্বে-_কল্পনাবাদ ও প্রতিঙানবাদ ১৩৪ 


স্বপ্রকাশশীলতার জনক নয়। কত সময় আমরা আন্তর-ভাব- 
প্রবাহকে জানবার জন্য কত চেষ্টাই না করে থাকি! আভাসও কিছু 
কিছু পেয়ে থাকি, কিন্তু মনের চোখে তাঁদের রূপ বা গ্রতিভান ধরা 
পড়ে না। কেবল সেই সময়েই আমরা বিষয় (900690%) ও 
আকবরের (10:20) ) গভীর ও বিলক্ষণ পার্থক্য হৃদয়ঙম করতে পারি। 
প্রতিভানই (1716818100) বিষয়কে আকার দিয়ে আত্মার বিষয় 
করে তোলে । প্রতিভানের পারস্পরিক পার্থক্য সম্ভব হয়-_বিষয়ের 
পার্থক্যের জন্য ; বিশিষ্ট প্রতিভান বিষয়ের পার্থক্যের ওপর নির্ভর 
করে। 
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বিষয় না থাকলে আতিক ব্যাপ।র শৈর্যক্তিকত। পরিহার করে 
প্রকৃত ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে না-_বিশেষ বিশেষ প্রতিভানও 
সন্ভব হয় না। আশ্চর্যের বিষয়-_আত্মার এই মূল্যবান ব্যাপারটিকে 
অ।জ অনেকেই স্বীকার করতে চান না। অনেকে বলেন--এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারটি কখনও চোখে পড়ে না। যেন ঘর্ম-নিঃসরণ ও 
চিন্তার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই--আঁর পার্থক্য থাকলেও তা 
পরিমাণ গত! 


প্রতিভান ও আসন্বন্ধন (4১880০15610 ) 


অনেক সময় গ্রতিভীনকে অভিবেদনের আসন্বন্ধন (98800198101 
01 887)98610718 ) বলে মনে করা হয়। কিন্তু, “আসম্বন্ধন” কথাটির 
অর্থ নিদিষ্ট নয় বলে, বল। যেতে পারে-_-তা সমস্যার জনক এবং 
সমস্যার সমাধান এক সঙ্গেই। এখন, আসম্বন্ধন বলতে যদি স্বৃতি 
(2797007 ) বা সংজ্ঞান স্মরণ (99:20901005 1:90011906101) বোঝায় 
তা হলে সমস্যা দেখ। দেয়; কারণ যা প্রতিভাত হয় নি, আম্মার 
সাহায্যে গুহীত হয় নি--চেতনার দ্বারা আকারিত হয় নি, এমন . 


১৪০ । শিল্পতত্বের কথা 


কোন কিছু স্মৃতির সাহাধ্যে সংগৃহীত হুতে পারে__তা, ধারণা করা 
যায় না। আবার আসম্বন্ধন বলতে যদি নিজ্ঞধন বিষয়ের আসম্বন্গন 


বোঝায় তা হলেও অঠিবেদনের (590996102 ) অনাতম ক্ষেত্রেই 
আমরা পড়ে থাকি । 


কিন্তু, “আসন্বন্ধন” বলতে যদি-_এক শ্রেণীর আসন্বন্ধষনবাদীদের 
(88809019,610019 ) সঙ্গে একমত হয়ে আমরা» স্মৃতি বা অঙিবেদন 
প্রবাহমাত্র না বুঝে-_স্থজনশীল আসম্বন্ধন (107:000066 2/990019- 
0৫০. ) বুঝি, তাহলে প্রতিভানের সঙ্গে তার নামমাত্র পার্থক্য থাকে। 
শজনশীল আসম্বন্ধন ও সমন্বয় (8700075315 ) একই ব্যাপার । সমন্বয় 
আতিক ব্যাপার, অতএব প্রতিভানের সমধর্মী। মোট কথা, 
আসম্বন্ধনের অর্থ যেখানে “অভিবেদনের (598501070 ) সমগ্ঠি” 
সেখানে প্রতিভানের সঙ্গে তার সমধমিতা নেই, আর যে"ানে 
“অভিবেদনের সমম্বয়ন” সেখানেই প্রতিভানের সঙ্গে তার সমধমিতা । 


প্রতিভান ও উপস্থাপন 


এমন এক সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানবিদ আছেন যাঁরা অভিবেদন 
(9008%600 ) ও সংজ্ঞার মধ্যে প্রতিরূপ (2007900 ) বা উপস্থাপনের 
(197015867068,6107 ) একটা পধায়ের কথা বলে থাকেন। এই 
উপস্থাপন ব্যাপারের সঙ্গে প্রতিভানের সম্বন্ধ কি? উত্তরে বল৷ যায় 
-অনেকথানি বা একটুও না। উপস্থাপন বলতে আমরা যদি এমন 
একটা ব্যাপার মনে করি যা অভিনেদনের সীমা অতিক্রম করে, 
অভিবেদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তা হলে--প্রতিভানের সঙ্গে 
তার কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু উপস্থাপন বলতে যদি যৌগিক 
অভিবেদন ধর] হয় তা হলে আবার সেই অভিবেদনের ( 8912885100 ) 
[ অনাত ] দেশে পড়ে থাকতে হয়। তবে উপস্থাপন অভিবেদনের 
চেয়ে এক ধাপ পরবর্তা বা দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার-_-এই কথা 
বললেও যথার্থ কথ। বল হয় না এবং সমস্যার সমাধানও হয় না। 
আসল প্রশ্ন--দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার বলতে কি বোঝায়? তাকি 


শিল্পতত্বে--কপ়্নাঁবাদ ও প্রতিভানবাঁদ ১৪১ 


পরিমাণগত না গুণগত পার্থক্য ? যদি গুণগত বৈলক্ষণ্য হয় তা হলে 
উপস্থাপন অভিবেদনের পরিবর্ধন ( 91809790101) 01 59610980101] ), 
অর্থাৎ প্রতিতান : অন্যথা অভিবে্দন থেকে তার কোন পার্থক্য 
নেই। 


, প্রতিভান ও বূপয়ন 


প্রত্যেক যথার্থ প্রতিভান বা উপস্থাপনই--রূপয়ন (627019- 
98101 )। যাহা রূপে আকারিত বা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে 
না তাকে প্রতিভান বা উপস্থাপন বল! চলে না, তা অভিব্দেন 
(80179901020 ) ব। প্রাকৃত বিষয় ছাড়া অগ্য কিছু নয়। আত্মা 
প্রতিভান করে কেবল তখনই ধখন সে স্ষ্টি করে, আকার দেয়-_ 
রূপনির্ম।ণ করে। প্রতিভানের অর্থই রূপয়ন (93007999102 )। 

রূপয়ন বলতে সাধারণতঃ বাঁচিক রূপয়ন ধরা হয়, কিন্থু রূপয়ন 
নানা উপায়ে ঘটতে পারে, যেমন :- রেখায় বর্ণে, ধ্বনিতে অর্থ) 
মোট কথা যত উপায়ে মানুষ শিজেকে প্রকাশ করতে পারে সব 
উপায়েই রূপয়ন সম্ভব । আসল কথা-_প্রতিরূপ (17078£0 ) পাওয়া। 
প্রতিরপই রেখায়-বর্ণেন্তরে বাস্তব হয়ে প্রকাশিত হয়। 

আমাদের অনুভব ও অভিবেদন, ভাষা অবলম্বন করে আত্মার 
অজ্দেয় প্রদ্দেশ থেকে জ্ঞাতা আত্মার পরিচ্ছন্ন ধারণার মধ্যে উপস্থিত 
হয়। 
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অনেক সময় লোককে বলতে শোনা যায় যে তাদের মনের মধ্যে 
বড় বড় ভাব আছে, কিন্তু তার! প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু কথা 
এই যে ভাঁব যদি সত্যই থাকত তা হলে তার। নিশ্চয়ই স্থন্দর ও 
উপযুক্ত ধ্বনিময় শব্দে রূপগিত করতে পারত। যদি এমন হয় যে 
প্রকাশ করতে গেলেই ভাবগুলো৷ তিরোহিত হয় বা সংখ্যায় অল্প ও 
পরিমীণে কম হয়ে ধায়, তার কারণ এই যে, হয় ভাবগুলি আদৌ 


১৪২ শিল্পতত্বের কথা 


ছিল না, ন! হম্ন খুব অল্পই ছিল। লোকে মনে করে থাকে, ষে সকল 
সাধারণ ব্যক্তিই চিত্র-শিল্পীদের মত দেশ-মুরতি দৃশ্য প্রভৃতি, ভাক্করদের 
মত প্রতিম! কল্পন। বা রূপয্লিত করতে পারেন ; তবে পার্থক্য মাত্র এই 
যে চিত্রশিলী বা ভাস্কর চিত্র অঙ্কিত করতে এবং প্রতিমা খোদিত 
করতে পারেন আর তীপ্রা কেবল মনের মধ্যেই সেগুলি বয়ে নিয়ে 
বেড়ান। এই সব লোক মনে করেন যে র্যাফেল অঙ্কিত “ম্যাভোন।, 
যে কেউই কল্পনা করতে পারত । র্যাফেল “র্যাফেল” হয়েছিলেন এই 
কারণেই যে তিনি পটের ওপর মুতি অঙ্কিত করবার কৌশল 
জানতেন । 

এইরকম ধারণ করবার মতন ভুল আর কিছুই হতে পারে না! 
চিত্রশিল্পী এই কারণেই চিত্রশিল্পী যে তিনি সেই সব বস্তু সত্যিই 
দেখেন যা অন্য সকলে কেবল অনুঙব করে থাকে বা যার আভাসমাত্র 
ধরতে পারে কিন্তু দেখে না। আমরা মনে করি বটে যে আমরা 
একটি স্মিতহাস্য দেখলাম; কিন্তু বস্তৃতঃ অ।মাদের মধ্যে তার অস্পষ্ট 
প্রতীতি মাত্র থাকে, আমর! শিল্পীর মত তাঁর সমগ্র বৈশিক্টা ব' 
অবয়ব প্রত্যক্ষ করি না। শিল্পী তা করতে সক্ষম বলেই পটের ওপর 
আঁকতে পাপেন। প্রতিভান ও রূপয়ন একই ব্যাপার । প্রতিভান 
ঘটেছে অথচ রূপয়ন হয় নি--এমন ব্যাপার অসম্ভব । সাধারণের 
সঙ্গে শিল্পীর পার্থক্য--এই প্রতিভান সামধ্যের মধ্যেই; শিল্পী 
প্রতিভান করতে সমর্থ__সাধারণ লোক প্রতিভানে অসমর্থ। 


ও্ভ্ডিজ্ভঞান্ন ও ক্ষলা (17681600 & ঠা) 


কলা ও প্রাতিভানিক জ্ঞান এক ব্যাপার 

কলা-স্টি ব্যাপার এবং প্রাতিভাশিক জ্ঞান অভিন্ন, কলা-শিল্প এবং 
প্রাতিভানিক জ্ঞান একই বস্ত। এই মত অনেক দার্শনিক গ্রহণ 
করতে চান না। তার। বলেন-__স্বীকাঁর করা গেল কলা প্রতিভান, 
কিন্তু প্রতিভাঁন মীত্রই কল! নহে। কল।শিল্লে বা শৈল্পিক প্রতিভানে 
(21619610 170601610) ) সাধারণ প্রতিভানের চেয়ে বিলক্ষণ এমন- 
একটা কিছু থাঁকে যা তাকে পরথক শ্রেণীর করে তোলে। কিন্থু এ 
পর্যন্ত কেউ এই বিলক্ষণ “এমন একটা কিছু”র লক্ষণ দিতে পারেন নি। 

আবার অনেক সময় বলা হয়__কল! সাধারণ প্রতিভান নয়-- 
প্ররতিভাঁনের প্রতিভান (11006076100 ০01 10601010108 ) অর্থাৎ মানুষ 
তার অভিবেদনার্দিকে বপ দান করেই কলা-শিলপের স্থষ্টি করে না, 
প্রতিভানকে বপয়িত করেই খলা-স্ষ্টি করে। এই মত অগ্রাহ্য । 
প্রকৃত কলা! শিল্পের মধ্যে আমরা ব্যাপকতর ও যৌগিক প্রতিভান 
দেখি, কিন্তু তার্দের সঙ্গে সামান্য প্রাতিভানিক ব্যাপারের কোনও 
পার্থক্য নাই। প্রতিভান ছোটই হোক আর বডই হোক-_প্রতিভান 
হতে গেলেই অভিব্দেনের (৪00596102) ও প্রতীতির (100168810)) 
প্রতিভান হতে হ্‌বে। 
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শিল্পীর বৈশিষ্ট্য 
কলা-স্থঠি বলতে সাধারণতঃ যা ধরা হয় তা এই যে সাধারণতঃ 
আমর! যে সব প্রতিভান প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়ে ব্যাপকতর ও 
জটিলতর প্রতিভান সংগ্রহ কর! হয়, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভান সব 


১৪৪ শিল্পতত্বের কথ৷ 


সময়েই অভিবেদনের ,ও প্রতীতির প্রতিভান। এক শ্রেণীর লোক 
আছেন ধার] তীর্দের আল্লার বা মনের জটিল ভাবাবেগ প্রভৃতি সুন্দর- 
ভাবে প্রকাশ করতে পার়েন। এই লোকদেরই সাধারণ ভাষায় 
“শিল্পী” বলা হয়। 


শিল্প প্রতিভা 


সাধারণ লোকের ও প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে প্রকৃতিগত বা 
গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। পরিমাণগত পার্থক্যই গুণগত 
বৈলক্ষণ্যের মহিমা বলে পুজিত হয়। এই কথাই সকলে ভুলে 
যায় যে প্রতিভ। স্বর্গ থেকে পড়া “এমন একটা কিছু” ময়; এ 
মানুষেরই ভিতরকার বস্ত্ু। 


[17995 10661) 00150061) 01186 5617105 151006 50177661110 051 
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প্রত্তিভান কি নিজ্ঞান 


এই প্রসঙ্গেই বল ধেতে পারে ধে ধারা শৈল্পিক প্রতিভীকে 
নিজ্ঞন-ব্যাপার বলে মনে করেন তারা শিল্পীকে তার মানবোত্তর 
মর্ষাদা থেকে নিমতর স্তরে নামিয়ে দিয়ে থাকেন। শৈল্পিক প্রতিভা 
অন্যান্য মানবীয় কর্ণের হ্যায় সর্বদাই সন্ভান। 


[01001015601 21015110 26101015, 11005 5৮61 00117001 1001071 
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শৈল্লিক প্রতিভানে থাকে না শুধু--611906159 0010801009- 
0655-__বিকল্লাত্মক চেতনা অর্থাৎ বিচার, 819 98190189960 
002250300970038 01 018 1018601121 0৮ 0100,--এতিহাসিক 
এবং সমীলোচকের চেতন । 


কল।শিল্পে বিবয় (০০:886577:) ও আকার (£০5 ) 


কলা-শিল্প কি কেবল বিষয়াতক না কেবল আকারাত্মক 
অথব!। উভয়াত্মক ? যে মতবাদ কলা-টিকে বিষয়মাত্র (6028909 
8101)9 ) বলে মনে করে--এবং ষে মতবাদ শিল্প-স্গিকে বিষয় ও 


প্রতিভান ও কল! ১৫ 


আকারের সংযোগ অর্থাৎ বিষয় +(যোগ ) আকার, বলে মনে করে 
এই উভয় মতবাদকেই আমরা বর্জন করব।* শিল্প-স্ঠিতে রূপযত্রী 
শক্তিকে প্রতীতির সঙ্গে যোগ করা হয় না, গ্রতীতিই এর সাহায্যে 
রূপয়িত ও পরিবধিত হুয়। কলা-স্ষ্টি ব্যাপাঁর রূপয়ন ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 


115 5৩১7৩6৫০7০০ 0)6160916, $১001128 210000017106 0৪ 
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এর অর্থ এই নয় যে বিষয় না থাকলেও শিল্প স্যঙি সম্ভব। বিষয় 
না থাকলে শিল্প-কার্ধ অসম্ভব। কিন্থু বিষয়ের-_-আকার-হীন বিষয় 
হিসাবে কোনও নির্দিষ্ট বা নির্দেশ্য বৈশিষ্ট্য নেই। সে বৈশিষ্ট্য 
থ!কলে রূপয়ন ও প্রতীতি একাকার হয়ে পড়ে। তবে এ কথা 
মনে রাখতে হবে যে বিষয় তাই যা আকারে পরিণমনীয়, কিন্ত 
আকাদিত না হওয়া পযন্ত তাঁর কোনও নির্দেশ্য স্বরূপ পাওয়। 
যায় না। কারণ বিষয় নির্দেশ্য হয়ে উঠলেই প্রতিভানে পরিণত 
হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে দেখলে, শিষয়--সত্ত। হিসেবে নয়, 
জস্ঞানের দিক দিয়ে অপ । 


বিষয় কি রমণীয় 2? (17765755078) 

শৈল্িক বিষয়কে (003069106) রমণীয় বলেও মনে কর! হয়ে 
থাকে । লক্ষণটা মিথ্য! নয়, তবে উল্লেখযোগ্যও নয়। প্রশ্ন ওঠে 
কার কাছে রমণীয়? রূপয়নী ক্রিয়ার কাছে? নিশ্চযই। 

রূপয়নী বৃত্তির কাছে রমণীয় না হলে বিষয়কে তা আকারের বা 
রূপের মর্যাদায় উন্নীত করবে কেন? 

[ বিশেষ লক্ষণীয়-__রূপয্নণী বুত্তির কামনা আছে এবং আছে 
বলেই তা কামনার পরিপোষক ও পরিতোধষক বস্ত বা বিষয় গ্রহণ 
করে। ] 


সু”১ ১০১৭ 


নি ৪৬ শিক্ষতবেষ কথ! 
কলা! কি প্রকৃতির-অনুকরণ ? 


প্রস্ত/(বন1 £--[ বিষয় ও আকারের সম্বন্ধ বিচারের পরে ক্রোচে 
-_-কল। প্রকৃতির অনুকরণ ( 410 38 10001696700 ০1 18809 ) এই 
মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই মতবাদটী প্লেটো 
এরিস্টটলের সময় থেকে চলে আসছে। প্রেটো। অবশ্য কলাকে 
“অন্বুকরণের অনুকরণ? ঝলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন । গ্লেটোর শিষ্য 
এরিজ্টটল পোয়েটিক্স্‌ (100906109 ) এনে কলা স্যগ্টিকে 1101177091৭ 
অর্থ অনুকরণ ব্যাপার (?) বলেছেন। কিন্ত মাইমেসিস্‌, শব্দটির 
অর্থ নিয়ে “পোয়েটিকসের” অনুব।দকদ্ধের ধারণর মধ্যেই না কি 
পণডগোল আছে । গিলবাট মারে (1৮০৮৮ [0 আ্ঠ ) “ইন্গ্ল।ম 
বাইওয়াটার” কর্তৃ* অনুদিত সংস্করণের ভূমিকায় এই রকম মন্তব্য 
করেছেন যে এবিস্টটলের মতবাদ বলে “মাইমেসিস্ শব্দটিকে যেব্প 
সংকীর্ণ অর্থ দেওয়া হয় তা যথার্থ নয় । “মাইমেসিস্‌ কথাটির মধ্যে-_ 
079919 1)০0কঘ০01 ০1 21 অন্তভূক্তি। ] 

এবার ক্রোচেগ বক্তব্য বলা যাক :--“কলা প্রকৃতির 
অনুকরণ”-__এই বক্তব্যটার নানা অর্থ 'আছে এই বাক্যটিতে অনেক 
সময় সত্যের কায়। অথব। ছায়া প্রকাশ পায়; অনেক সময় অসত্যও 
প্রচারিত হয়। এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক অর্থ পাওয়া যায় তখন যখন 
অনুকরণ বলতে উপস্থাপন বা প্রতভান ধরা হয__-একে একপ্রকার 
জ্ঞান মনে করা হয়। আর যখন বাঁঞ্যটিকে এ অর্থে প্রয়োগ কগা 
হয় এবং ব্যাপারটি যে আত্মিক ক্রিয়া ছাঁডা আর কিছুই নয়__ 
এই বিষয়টি যখন জো দিয়ে বলা ধায় তখন অন্য একটি সিদ্ধান্তও 
অবধারিত হয়ে পডে। সিদ্ধান্তটি এই যষে--কল। প্রকৃতির আদরশ।খন 
(19811981010) অথনা আদশ(পনাগ্রক অনুকরণ (70091167176 
11016901010 )1 কিন্ত প্রকৃতির অনুকরণ বলতে যদি এমন 
কোন ক্ছু ধরা হয় ষে কল। প্রকৃত বস্তর যান্ত্রিক উপস্থাপন-_ 
কমবেশি অবিকল কপ, এমন উপস্থ(পন যাতে ও কৃত বস্তুর প্রতীতিপ 
অবিকল পরম্পরা একের পর এক দেখা দেয়, তা হলে মতবাদটির 


গ্রতিভান ও কঙগী ১৪৭ 


মিথ্যাত্ব বিনা প্রমীণেই বোঝা যায়। যাঁডুঘরের বিচিত্র 'মমী, 
যা জীবনকে অনুকরণ করে এবং যা দেখে আমর! বিশ্মিত হয়ে যাই, 
ত৷ কোনও শিল্পপ্রতিভান সৃষ্টি করে না।* মায়! (31198100 ) ও 
জ্রন্তির (19115019500, ) সহিত শৈল্পিক প্রতিভানের প্রশান্ত 
রাজ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। 


[11051917210 11911010117961010 11855 00911105 10 00 ৮/10) 06 
০৪117) 00101811) 01 51 015010 1110010190, 


অন্যপক্ষে, যদি কোনও শিল্পী মোমময়ী মুত্তিকে বা ষাদৃঘরের 
অভ্যন্তরীণ প্রদদেশকে চিত্রিত করে, অথবা যদি কোনও অশিনেতা 
রঙগমণ্চে মনুষ্যযুত্তির একটা ব্যঙ্গ দৃশ্য দেখায়__সেইসব ক্ষেত্রে আমরা 
আহম্িক ব্যাপার তথ! শৈল্পিক প্রতিভান দেখতে পাই। ফটোগ্রাফির 
মধ্যে শিল্পের অংশ কতটুকু? যে পরিমাণে তা চিত্রগ্রাহকেন্র 
প্রতিভান, তার দৃষ্টিকোণকে প্রতিভাত করে, ঘমেই পরিমাণেই 
তা শৈল্িক। 

সত্যিই, সবসেরা! আলোক-চিত্র দেখলেও কি আমাদের সম্পূর্ণ 
আনন্দ হয়? হয় না। 


কল ভাব না জ্ঞান? 


অনেক সময়েই বল! হয়-_কলা জ্ঞান নয় এর সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ 
নেই; ত! জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপার নয়--ভাবরাজ্যের ব্যাপার। এই 
ধরনের কথা উঠে এইজন্য যে গ্রতিভান যে জ্ঞানবৃত্তিক ব্যাপার 
সে-সম্বন্ধে ধারণার অগ্ডাব থাকে এবং জ্ঞান বলতে শুধু বৌদ্ধিক 
জ্ঞানই ধরা হস । আমর! জনি, প্রতিভাঁন একপ্রকার জ্ঞান এবং 
প্রতিভানই ধন কলা তখন কলা জ্ভ্/ন-বিশেষ, ভাবব্যাপার নয়। 
অনেকে কলাকে অ।ভ।সন (1/009818009 ) বলে মনে করেছেন, 
| 4১1৮ 19 20109287009 (90191012) ] এনং এই কাগণেই করেছেন 
যে কলার সঙ্গে জটিল প্রত্যক্ষকরণের পার্থক্য রাখা একান্ত 
দরকার; কলার প্রতিভানিকত। বিষয়ে এরা সচেতন। আবার 


১৪৮ শিল্পতত্বের কথ! 


যারা-কল! ভাবাবেগ” (4৮ 18 19011776 )--এই মত পোধণ 
করেছেন তারাও এ. একই কারণে করেছেন। যদি সংজ্ঞা 
€00:8997% ) কলার বিষয়স্বরূপে গণ্য ন। হতে পারে, ত। হলে বিষয় 
বলতে-_প্রাণাবেগ বা ভাবাবেগ দ্বারা “তৎক্ষণাৎ ও নিবিচারে-গৃহীত' 
প্রকৃতি” ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর তারই নাম 
গতিভান (11060161010 )। 
[9 16 009 50100506 255 001066910০1 21 200 1)151011081 
[55110 25 5001) 1১5 ৩%০10060 017 616 50151501416, 011615 
15181195100 00161 0010691)1 1041) 1681109 51906167060 10) 211 
115 11)061)1101190655 900 10100901900 11) 0106 5105] 17008156, 1 
15165511105, 01050150052 55511)) [0016 11000101010, 


[ ক্রোচে এখানে প্রতিভানের আর একটি লক্ষণ দিয়েছেন। 


লক্ষণটি__ 
92,117 20016179006 10) 511 105 1051)11001910555 100 
11701060150) 1) 0195 ৮1121 10000511565 11) 165 9511176, 


প্রাণসত্তা ও অনুভব দিয়ে উপলব্ধি প্রতিভাঁন,--বিশেষ 
আলে।চ্য বিষয় |] 


বিশে শৈল্পিক ইন্ড্রিয় € 4১9৪8115600 857555 ) আছে কি? 


রূপয়ন যে অভিবেদন বা প্রতীতি থেকে পৃথক-_এই কথাটি 
পরিক্ষারভীবে না বোঝবার ফলেই --]176010 01 009 8986116610 
890899'-_শৈল্লিক-ইন্ড্রিয-বার্দের আবির্ভাব ঘটেছে। শৈল্িক 
ইন্দ্রিয় কি কি এ প্রশ্ন করাও যে কথা, কোন্‌ কোন্‌ প্রতীতির 
€861381)18 1711)199910178 ) বূপয়নে প্রবেশাধিকার আছে-_এ 
প্রশ্ন করাও একই কথা। আমর] সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পাপি-- 
সমস্ত এন্দ্রিয় প্রতীতিই শৈল্লিক বূপয়নে স্থান পেতে পারে। 
মহাকবি দাতে (109%069 ) শুধু চাক্ষুস প্রতীতিকেই রূপয়িত করেন 
নি, ত্বাচ অথবা তাপ উপলব্ধিকেও প্রতিভানের মর্ধাদ! দিয়েছেন। 
99৪৮ 00100 01 09 021970691] 89[001:--এ যেমন ঢাক্ষুম, 


গ্রতিভান ও কলা ১৪$ 


তেমনি “75086 ৪1৮ এবং 17981) 11501618-এ ত্বাচ এবং তাপ 
প্রতীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনও ছবি থেকে আমরা শুধুই 
চাক্ষুদ উপলব্ধি পাই--এ এক ভ্রান্ত ধারণা ।* ছবি থেকে আমাদের 
কি কপোলের লালিমার, যুবদেহের তেজন্দিতাঁর, ফলের সরসতার ও 
মিষ্টতার, ধারাঁলে ছুরির বুকের উপলব্ধি ঘটে না? এর। কি 
কেবল চাক্ষুম উপলব্ধি? আমর ছবিকে মাত্র চোখ দিয়েই দেখি না, 
সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্রিয়েই উপলদ্ধি করি। 

কেউ কেউ আছেন ধারা মাত্র চাক্ষুস (5189 ) এবং শ্রাবণ বা 
শোত (%9৫16:ঘ9) প্রতীতিকেই (30010:9581070,) শৈল্পিক 
যোগ্যতার অধিকারী বলে মনে করেন। তবে এরা এইটুকু স্বীকার 
করতে রাজি আছেন যে চাক্ষম এবং শ্রাবণ প্রতীতিই প্রত্যক্ষ- 
ভাবে শৈল্পিক ব্যাপারে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য প্রতীতি 
আনুষঙ্গিকভাবে (889001860ন )থাঁকে। এইরকম পার্থক্য নিরূপণ 
অবান্তর। কারণ শৈল্লিক রূপয়ন__একটা সমন্বয় (87039818 ) 
আর এই সমন্বয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় পৃথক কর] অসম্তব। 
যখন কোনও ব্যক্তি চিত্রের বা কবিতার বিষয়কে ধারণা করে, তখন 
প্রতীতিগ্ডলি ক্রমান্বয়ে বা কোনটা পধ।ন কোনটা অপ্রধান হয়ে 
উপস্থিত হয় না। ধারণার পূর্ব পর্যন্ত, কি ঘটেছে না ঘটেছে 
কিছুই অবগত হয় না। 


[75 151025/5 20001011585 00 ৮118৭010985 10901061060 00101 00 
19116 919501060. 


[ লক্ষণীয়__প্রতিভানের পূর্বকাঁলীন ব্যাপার সম্বন্ধে “সংজ্ঞীন-আমি' 
একটুও অবহিত নয়। প্রতিভানের আগ পর্যন্ত কবি বা শিল্পী যদি 
কি ঘটেছে না ঘটেছে অর্থাৎ গ্রুতিভানের গঠনব্যাপার সম্বন্ধে 
অচেতন থাকেন তা হলে গ্রতিভানিক ব্যাপারটাকে “সংজ্ঞান' বলা 
সঙ্গত কি না বিচার । ] 

“বিশেষ ইন্দ্রিয়” _মতবাদটা অন্য একভাবেও উপস্থাপিত করা 
হয়। রূপটি এই--শৈল্লিক ব্যাপারসম্পন্ন করতে কোন্‌ কোন্‌ 


১৫০ শিল্পতত্বের কথা 


শারীর তন্ত্রের বা যন্ের দরকার হুয়। শরীরতশ্্ বা স্ব কতকগুলে! 
কোষের সমগ্ভি ছাড়া মার কিছুই নয়-_নিছক প্রাকৃত ব্যাপার। 
রূপয়ন শারীর ক্রিয়ার" কোন ধারই ধারে ন।। বর্দিও প্রতীততির 
সঙ্গে তার যোগ আছে, কিন্তু প্রতীতি গুলো! কোন্‌ পথে মনে প্রবেশ 
করে সে বিষয়ে রূপয়ন সম্পূর্ণ উদাসীন অর্থাৎ তার সঙ্গে রূপয়নের 
কোনও সম্পর্ক নেই। 

এ কথা অত্যি যে কোনও ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বিশেষ কোবতন্ত্রের 
অভাবে বিশেষ বিশেষ প্রতীতি সম্ভব নয়; জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও 
আলোক প্রতিভানিত ব| প্রকাশিত করতে পারে না। কিন্ত 
প্রতীতিসমূহ শুধু ইন্দ্রিয়েরই অপেক্ষা রাখে না, যে বস্তু ইন্জিয়ের 
ওপর কাঁজ করে তারও অপেক্ষা রাখে । যে ব্যক্তি কখনও সাগর 
দেখে নি সে যেমন সাগরকে রূপগ্সিত করতে পারবে না। 
দেইরকম যার অভিজাত সমাজের সঙ্গে অথব! রাজনৈতিক ক্ষেত্রের 
সে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তারও তার্দের রূপয়িত করবার ক্ষমত! 
থাকবে না। কিন্তু তাই বলে রূপয়নব্যাপার বস্তর অথব1 ইন্দ্রিয়ের 
ওপর নির্ভর করে একথা ন্ীকার্য নয়। একথা সেই পুরানো কথারই 
পুনরুক্তি-_রূপয়ন প্রতীতিসাপেক্ষ, বিশেষ বিশেষ প্রতীতি বিশেষ 
বিশেষ রূপয়ন সৃষ্টি করে। 


কলা-শিল্পের এককত্ব ও অবিভাজ্যত্ব 

প্রত্যেক রূপয়নই একক রূপয়ন। রূপয়ন প্রতীতিসমূহের সমন্বয়ে 
এক জৈব অঙ্গীর (0108010 17016 ) স্জন। কলা-স্গ্ির বিলক্ষণ 
স্বরূপ-_এককত্ব অথবা বন্ত-সমবায়ে এক-ত্ব। রূপয়নের অর্থ ই-- 
বর একের মধ্যে সমন্বয়ন (51610991901 00 81008 01 
1101610)10 17) 09 009) আমর! ষে কলাকে অংশে অংশে ভাগ 
করি, কবিতাকে চিত্রে, কাহিনীতে, অলঙ্ক।রে ; চিত্রকে মুতিতে, 
পটভূমিতে ইত্যাদিতে ভাগ ভাগ করে থাকি, তার সঙ্গে এ মন্তব্যের 
বিরোধ আছে মনে হতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি যে এসবে 


প্রভিভান ও ধলা তব 


ভাঁগ-ভাগ করলেই বিনষ্ট কর! হয়, যেমন দেহীকে হদ্পিওু, মস্তিষ্ক, 
স্নায়ু, মাংসপেশী ইত্যাদিতে ভাগ করলে ক্কালেই পরিণত 
করা হুয়। নু 

অবশ্য একথা বল! যেতে পারে যে কখনও কখনও রূপয়ন 
অন্যান্ত রূপয়ন থেকে উৎপন্ন হতে পারে, রূপয়ন দুই রকম হতে 
পারে--এক সরল বা প্রাথমিক (৪10019) ছুই যৌগিক 
(00101019ষ ) এবং আফ্িমিডিসের আবিষ্কারের আনন্দ-চ্ভাপক 
“ইউরেকা”র এবং পঞ্চাঙ্ক একখানি ট্র্যাজেডির রূপয়নব্যাপারের 
মধ্যে পার্থক্য আছে--একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু 
উত্তর এই যে কোনও পার্থকাই নেই। 

রূপয়ন সর্বদাই পসোজান্জি-প্রতীতি হতেই জন্মে (নয 
[01989100 978/79  911995 0119001% [00 1700107989101) )। 
যিনি ট্রাজেডির লেখক তিনি অনেক পরিমাণ প্রতীতি এক গ্রাসে 
গ্রহণ করে থাকেন) অন্য সময়ে গঠিত রূপয়ন নৃতন রূপয়নের 
উপাদান হয় বটে, কিন্ছু রূপয়নম্বরূপে নয়, প্রতীতির পর্যায়ে নেমে 
গিয়েই হয়। নূতন মুর্তি গঠনের সময়, খণ্ড খণ্ড ক্রোগ্ড ও ব্রোঞজমুততি 
গলিয়ে একাকার ছয়ে যেমন নূতন মুক্তির উপাদান হয়ে থাকে, 
তেমনি নূতন বপয়নেই পুরাতন রূপয়ন ও ভন্যান্য প্রতীতি একাকার 
হয়ে উপাদানে পরিণত হয়। নূতন রূপয়নে যোগদান করতে হলেই 
পুরাতন রূপয়নকে প্রতীতির স্তরে নেমে যেতেই হবে। 


05 010 590018৭4101 10050 0650620 82810 10০0 1105 1655] 
01 1170025951105 10 01061 19105 5701১6১1250 10 5106৬ 9111215 
23017165191, 


কলা খুজিদাত। 
নিজের প্রতীতিগুলি সংগ্রহণ এনং সংবর্ধন করে মানুষ তাঁদের 
বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে থাকে; এদের রূপয়িত তথা অপসারিত 
করে মানুষ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কলার এই 
মুক্তিদ।গিনী ও পাবনী শক্তি বা বুত্তি (10969600800 0021006 


১৪২: শিল্পতবের কথ 
£91008100. ০01 ৪৫) কলার আত্তিক-ক্রিয়াধর্মেরই একটা দিক। 
ক্রিগাই মুক্তি দেয় কারণ তা জড়তা দূর করে। 

এইজন্যেই শিলীদের অপার বেদনা বা আবেগ (0988100 ) 
এবং অপার শাস্তি 4 9619016য )। অপার বেদন। দেখা দেয় 
নানারকম প্রকাশ্য বা রূপয়নীয় বস্তুর সমাবেশের ফলে আর 
অসীম প্রশান্তি আসে- রূপয়ন থেকে । কারণ রূপয়নের দ্বারাই 
শিল্পী প্রতীতি ও আবেগের আলোড়নকে বশীভূত ও প্রশমিত 
করে থাবেন। 

[ ক্রোচের এই মতবাদটি শিল্পতত্বশান্ত্রে “ইনটুইশানিজম্» বা 
“এক্স্প্রেশানিজম্” নামে প্রচারিত। এবং বলা বাল্য, অন্যান্য 
মতবাদেরই মতো এই মতবাধটিও সর্জনন্বী$ত নয়। শিল্পন্ষ্ি- 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ই প্রাতিভাঁনিক ক্রিয়া এ কথা স্বীকার করতে 
অনেকেই কুহ্িত হয়েছেন। ত্রঞ্ণোদেশ অধ্যায়ে ক্রোচে নিজেই 


ঘলেছেন-. 

05 ০0100101916 70100653 01 9৮৭1116610 010901001101) ০21) 1১ 
51009911750 11) 0001 515095 1৮101) 216 :7(5) 10165510105 
00) 6১%01)18৭5101)5 01 ৭0011100140] 86501061610 9$/1001)5515 (০) 13890- 
[15010 2,00020191)111101) 01 [01577111501 01)9195201010001 (9) 0810518 
1101 01 1106 26১016110 1500 11000) 010)5105101761701776105. 


অর্থাৎ শিল্পস্থগ্রির সমগ্র ব্যাপারটিকে চার পায়ে ভাগ করা যেতে 
পারে, কে) গ্রতীতি, (খ) রূপয়ন, (গ) শৈল্িক আনন্দ বা 
সৌন্দর্ধানুভূতিজনিত আনন্দ, (খ) অন্তরের রূপকে বাইরের বস্তরূপে 
ব্যক্ত করা । ক্রোচের পক্ষ থেকে অবশ্যই এ কথ। কেউ বলতে 
পারেন--বলেও থাকেন-_উল্লিখিত ব্যাপারসমূহের মধ্যে আসল 
ব্যাপারটি হচ্ছে-রূপয়ন (95701988101 ), স্ি মুখ্যত রূপয়নসাধ্য 
স্গতরাং ক্রোচের সিদ্ধান্তই ঠিক; কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ 
আবার এ কথাও বলতে পারেন যে ক্রোচে যখন এ কথ স্বীকার 
করেছেন__ 


2105 55001655155 70109053915 85019705060 1১510 0065৩ 0001 
519555178৮6 19610 1955550 11710115107. 


প্রতিভান ও কলা | | ০ ১৫৩ 
এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে অতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন-_ 
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তখন সমগ্র স্্িব্যাপারটিকে একমাত্র প্রাতিভানিক বলা সঙ্গত 
হবে না। কারণ যেখানে 391606100+ কাঁজ করে এবং সেই 
নির্বাচন অর্থনৈতিক ও নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়, পেখানে বুদ্ধির সংস্পর্শ ন। থেক্ইই পারে না। যদ্দি বলায় 
যে, প্রতিভানের “নির্বাচন” বলতে বিশেষ বিশেষ অংশের বা রূপকল্লের 
নিরাচন বুঝায় না, এক-একটা গেট! বৃত্তের, কবিতার, ছবির, 
মুত্তির বা গীতের প্রতিভানের কথা বলা হয়েছে, তা হলেও এই প্রশ্ন 
জাগবে--সমগ্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক, অথবা সমগ্র একখানি 
মহাকাব্য অথবা সমগ্র একখানি উপন্যাস--এক-একটি গোটা 
প্রতিভান হতে পারে কিনা? সমগ্র বুত্তের রূপজ-পরিকল্পনা যদি 
প্রতিভানসিদ্ব-ব্যাপার না হয় এবং নির্বাচনমূলক ব্যাপার হয়, তা হলে 
সমগ্র হ্গ্রিব্যাপারকে প্রাতিভানিক বল৷ চলে না। 

তারপর, শিল্পস্ষ্রিব্যাপারকে সম্পূর্ণ নিধিকল্পক বলা চলে কি 
না__বিচার্ধ বিষয়। শিল্পস্থগ্টিকে শুধুমাত্র প্রাতিভানিক ব্যাপারে 
পরিণত করলে, এই কথাই মানতে হয় যে শিল্পন্ছিতে শিল্পীর 
মংজ্ঞান ইচ্ছ কাঁজ করে না--শিল্লপ্থ্রি আসলে নিজ্ঞ1ন ব্যাপার । 

যদিও ক্রোচে সুষ্পফ্ট ঘোষণা করেছেন__প্াতিভী নিক বা শৈল্লিক 
প্রতিভা, সর্বদাই সংজ্ঞান, তবু এ কথা ষখন তিনি বলেন_-ড/9 
090 7906 000% জআ1]] 00 99860109610 191010”- অর্থাৎ শৈলিক 
রূপকে আমর! ইচ্ছামত প্রতিভাত বা! নিবৃত্ত করতে পারি নে, তখন 
নিশ্চয়ই তিনি নিজের হাতেই সংজ্ঞান-ইচ্ছার হাত সরিয়ে দেন। 


১৪৪ শিল্পতত্বের কথা 


রূপের স্ষ্টি যেখানে ইচ্ছাধীন নক্স, প্রতিভান-গঠনে “1 যেখানে 
নিক্িয়, সেখানে স্গ্রিব্যাপাঁগকে সংজ্ঞান প্রচেষ্টা বলা চলে ন1। 
কলাশ্থগি-ব্যাপারকে বিশুদ্ধ প্রতিভানে পরিণত করতে গেলে এই 
স্তোবিরোধ এডাঁনে মম্তব নয়। ক্রোচের মধ্যেও এই শ্বতোবিরোধ 
দেখ! যায়। অন্য ক্ষেঘেও একপ বিরোধ লক্ষ্য কর! যাঁয়। শিল্প- 
সুি-ব্যাপারকে শুধুমাত্র “প্রতিভান” বললে-_অন্যান্ত সামাজিক ও 
ব্যক্তিগত আবেগ বা প্রেরণার বৃত্ত থেকে ব্যাপারটিকে বহু দূরে 
সরিয়ে রাখা হয়__শিল্লের বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্ন, উপযোগ মূল্য 
এবং সামাজিক-মুল্য সম্পূর্ণ অন্বীকাঁর কর! হয়। গোড়ার দিকে ক্রোচে 
তা করেছেনও--বলেছেন-_শিলের সঙ্গে প্রয়োজনের এবং নীতির 
কোনে সম্পর্ক নেই। কিন্তু অ।মরা ক্রোচেকে এমন সিদ্ধান্তও করতে 
দেখি-_স্থস্টিগ সমগ্র ব্যাপারটি “11019981010” এবং ০05691081198- 
01010-এই ছুই ব্যাপার মিলে সম্পূর্ণ হয এবং শেষোক্ত ব্যাপারটি 
শিল্পীর আর্থ নৈতিক এবং নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । 
এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে এই কথাই স্বীকার করতে বাধ্য-_ 
যে শিল্পীর মনের ভিতর থেকে প্রতিভাত কপটি যখন বাইরে এসে 
শিল্পবস্তরর বূপ নিয়ে ফাডায়, তখন তা নিছক একটি বপমাত্রই নয়, 
তা, বাহত দেখলে কপই বটে কিন্তু এ বপের আডালে শিলীর 
আর্থশৈতিক ও নৈতিক ইচ্ছার বপটি প্রকাশিত। ক্রোচে নিজেই 
বলেছেন 40200-510196-কে 8005৮ ঞা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
করা চলে না । চলে না যে তা! প্রমাণ করা খুন কঠিন কাজ *য়। 
ধরেই নেওয়া যাক, শিল্প হচ্ছে “প্রতিভান'বিচিত্র প্রতায়ের 
সমবায়ে গঠিত কপকল্প (270980 )1 তখনই প্রশ্ন হবে-_-বপকল্প 
যে তৈরি হয়, তার উপাদানরাজি সংশ্লেষণ করে কোন্‌ শক্তি এবং 
কেনই বা করে? ক্রোচে বলবেন-_-সংশ্লেণ করে আত্মা এবং করে 
এইজন্যই ষে বপটি শিল্পীর আত্মার কাছে উপভোগ্য (70657585108) 
ক্রোচের উত্তর শুনে আমরা নিশ্চধই এ কথা বলতে পারি--আত্মা 
যে একরূপ বাদ দিয়ে অন্যরূপ উপভোগ করতে চায়-_-সেই চাওয়াটাই 


প্রতিভান ও কল! ১৪৪ 


প্রতিভানের বিশেষত্ব সৃষ্টি করে এবং এঁ চাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য নানা 
সংস্কার মিশে থাকে । অর্থাৎ প্রতিভানেরু মধ্যে শেষপর্যন্ত শিলীর 
ভিতরকার সামাঞ্জিক-মানুষটিই ব্যক্ত হয় থাকে । জামাজিক- 
মানুষই যেখানে প্রকৃত অফ্টা এবং সামাঞ্সিক-মানুষ বলতে যেখানে 
পরিবেশ-সাপেক্ষ নাতি-নিয়ন্ত্রিতি এবং বাসনা-চালিত কোনে। 
ব্যক্তিকেই বুঝায়, সেখানে শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ পরিবেশনিরপেক্ষ 
নীতি-নিরপেক্ষ এবং প্রয়ৌজনশূন্য হওয়া সম্ভব হয় না। যে মন 
স্টি করে সেই যখন পরিবেশসাপেক্ষ, তখন শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ হওয়! সম্ভব হয় না। 

শিছক প্রতিভানে পর্যবসিত করায়, শিল্পকে শুধু ষে নীতিসম্পর্ক- 
শূন্য বা প্রয়োজনশুন্য বলে মনে করার ঝৌঁককেই প্রশ্রয় দেওয়। হয়েছে 
তা নয়__রূপকৈবল্যবাদের ভিত্তিকেও দৃঢ়তর করা হঞেছে-_রূপকে 
বিষয়-নিরপেক্ষ করে রূপের স্বতন্ মহিমা! প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 
শিল্প পকর্ম, এ বিষয়ে আপত্তি করার কিছুই নেই, কিন্তু আপত্তি 
উঠছে সেখানেই যেখানে শিল্লের বিষয়কে নশ্তাৎ করে শুধু 
আকৃতিকেই কৈবল্য করে তোলা হচ্ছে। “শিল্পের কোনে বিষয়বস্ত্ব 
নেই, আছে শুধু বপ”__এ সিদ্ধান্তের অর্থ যদি এই হয় যে শিল্পের 
শিল্পত্বের মাত্র! শির্ভর করে গ্রকাশমাত্রার উপরে--তা হলে নিশ্চয়ই 
আপত্তি করার কিছু নেই; কিন্তু তাগ অর্থ যদি এই হয় খে শিল্পের 
রূপ কোনে। বিষয়ের কপ নয়- বিশেষ কোনো প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশিত 
রূপ নয়-_ এককথায় শিধিষয়ক কপ, তাহলে আপন্ডি উঠবেই উঠবে । 
ক্রোচে নিজেই স্বীকার করেছেন-- এক গ্ররিভান থেকে অন্য 
প্রতিভান পৃথক হয় বিষয়ের ভিন্নতার জন্যই । বপ বিষয়াশ্রয়ী ন৷ 
হয়ে পাপে না-_বিষয়কে আশ্রয় করেই বপ ব্যক্ত হয়। এই 
স্বীকৃতি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, একদিক থেকে দেখলে যা 
“কূপ”, অন্যদদিক থেকে দেখলেই তা “বিষয়েরই অভিব্যক্তি” ; 
রূপ স্ষ্টি করার অর্থ__বিষয়কে স্থব্যক্ত করা-_সম্পূর্ণৰূপে প্রকাশিত 
কর!। অর্থাৎ রূপের সৌন্দর্য শুধু স্থযম।তেই নিহিত, আপাতদৃষ্টিতে 


১২৬ শিল্পভত্বের কথা 


একথা মনে হলেও রূপের সৌন্দর্য শেষপর্যন্ত রূপের সম্পর্ণতীর মধ্যেই : 
নিহিত-_কারণ শিলে “1196 35 95079899019 78%06101--যা 
প্রক শিত তাই স্বন্দর । « 

রূপের সম্পূর্ণতা ধলতে বুঝায়-_-বিষয়েরই পূর্ণ অভিব্যক্তি । 
স্ৃতরাং সিদ্ধান্তে ঈ্ীড়ায় এই যে পরাদর্শের (89301009 101829 ) 
সঙ্গে রূপের যত সাদৃশ্য সেই বপ তত স্থন্দর। ক্রোঁচে শিল্পবিচারে 
প্রতিভাত বপের সৌন্দর্যমূল্য নির্ধারণ করতে যেয়ে-_ 
181)80106910998 01 1108019:1020”-কেই মান হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন, সেখানে তিনি বপের সম্পূর্ণতাকেই বা পরাদর্শের সঙ্গে 
সাদৃশ্বের মাত্রীকেই সৌন্দর্যের মাজা বলে গ্রহণ করেছেন-_সৌন্দর্য- 
বিচারে বিষয়ের ধারণাকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। স্থতরাং 
€8য0098১100+ যে-পরিষাঁণে 8০ সাপেক্ষ সেই পরিমাণেই তা 
400769106-শির্ভর | কোনো 4020৮ই 400106926"বিহ্ীন নয়--. 
50010691)-ই ব্যক্ত হয়ে 4000, আখ্যা পায়। এইভাবে 40100, 
এবং 42008, ব্যাখ্যা করলে 19101988107 যেমন 902692%” 
এর গুকত্ব স্বীকার করা হয়, তেমনি এ কথাও স্বীকার্য হয়ে পড়ে 
যে “সা)8ট 19 6%:099990” আমাদের অভিজ্ঞত|রই অন্তর্গত কোনে! 
কিছু--অতএব পরিবেশেরই প্রত্যয় (11006391029 )-সদূশ কিছু। 
প্রতিভান স্থঞ্জনশীল কল্পন।র স্য্টই হোক আর যাই হোঁক, যতক্ষণ 
তা বিষয়ের বপ বলে স্বীকৃত থাকবে, ততক্ষণ সমালোচকরা লৌকিক 
বিষয়ের এবং লৌকিক পের ধারণার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার 
চেন্টা করবেনশই। শিল্পের বাস্তবতা-অবাস্তবত| বিচার লৌকিক 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের বিষষের এবং বপের সাযুজ্য এবং সাদৃশ্য 
যাঁচাই করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিষয়কে প্রকাশ করার 
দ্বায়িত্ব থেকে শিল্পীকে যতধিন মুক্তি দেওয়া না হবে, ততদিন 
শিল্পবিচারে বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্ন থাকবেই। ক্রোচের 
প্রতিভানতন্ব সম্বন্ধে যেটুকু আলোচন! কর! হল, আঁশা করি, তা এই 
জঅবকাশে থে । 


স্পশিরিভক্তে 
*অগ্পুর্ববভ্ঞ-ন্বাক লব ল্প-সর্মহন্বা 


কল্পনাবাদ এবং তার রকমফের প্রতিভানবাদ সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় 
দেওয়া গেছে, তা থেকে এমন একটা ইঙ্গিত হয়তে। অনেকেই 
পেয়েছেন যে কল্লনাবানদদে এবং প্রতিভানবাদে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, 
সম্পূর্ণ উপেক্ষিত না হলেও, রূপের (1020 ) গুরুত্বের কাছে অতি 
তুচ্ছ হয়ে আছে-_-আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে এবং রূপকে যেহেতু কোনো 
আইডিগ়ার বা! বস্তুর অনুকরণ বণে মনে কর! হয় শি--রূপের একটি 
বিষয়'নরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং মহিম। স্বীকার করা হয়েছে। যেন 
এমন কথাই বলা হয়েছে যে শিল্পে বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য এবং লক্ষ্য 
হচ্ছে-রূপবৈচিত্র্য-_“অপুর্ববন্ত-র রূপ বিষয় অবলম্বন করে কল্পনা- 
শক্তির স্বাধীন অনুশীলন কর! । 

বাস্তবিকই রূপকল্পবাদীদের মধ্যে যারাই “অপুববস্ত'র দিকে বেশি 
বৌক দিয়েছেন, বিষয়নিরপেক্ষ রূপন্ষমাকে (হারমনি ) শিল্পের 
লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েহেন-অর্থাৎ রূপের ব্ষয়সাপেক্ষতা 
তথা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষতা অস্বীক।র করেছেন--রূপের সৌন্দর্য ষে 
অভিব)ক্তির সম্পূর্ণতার (09:1990100. 01 ০9স77655101) ) উপর 
নির্ভর করে_-এ কথা অস্বীকার করেছেন, তীর। ক্রমশ অপূর্বব্ত 
নির্াণবাদে এবং এ মতবাদ--(4000100188107+বাদ ) থেকে 
রীতিবাদে যেয়ে উপস্থিত হয়েছেন। 'অপুর্বপস্ত'বাদদ থেকে রাঁতিবাদ-_. 
সামান্ত একটি পদৃক্ষেপ। অপূর্ব রূপের স্বমহিমা বিশ্লেষণ করতে 
গেলেই, শেষপর্যন্ত আমাদের উপাদান বিস্ামের বিশেষ রীতিকেই 
শিল্পের আত্মা বলে স্বীকার করতে হুবে। বপকে বিষয়নিরপেক্ 
ও স্বতন্ত্র মর্ধা?া দিতে গেলেই এই অবস্থা অনিবার্ঘ। রূপ বলতে 


১৪৮ শিল্পতত্বের কথ! 


যদ্দি বিশেষ কোনে! লৌকিককল্ল বস্তুর বা ব্যক্তির আকৃতি বা 
ধারণার অভিব্যক্তি না, বুঝায় অর্থাৎ রূপ বলতে যদি বস্তকল্ 
কোনো অবস্তর আকৃর্তি বুঝায় তাহলে রূপের ম্বমহিমা বলতে 
অবশিষ্ট থাকে-_-শুধু “উপাদান-প্রয়োগের বিচিত্র ভঙ্গিমা। ভাক্ষর্য 
হয়--পাঁথর, মাটি, ধাতু প্রভৃতি উপাদানের বিশিষ্ট বিশ্াস ; চিত্র 
হয়__রং ও রেখা প্রয়োগের বিশিষ্ট রীতি; সংগীত হয়-স্বরের 
সঙ্গে স্বর জুডে নতুন নতুন ঠাট (৪8০00-08860) ) তৈরি করা 
এবং সাহিত্য হয়__বিশিষ্ট পদ-সংঘটনা বা শব্দার্থের চমতকাপিত্ব। 
পীতিবাদের আলোচনা যথাস্থানে করা হবে--শতএব এখ|নে 
এইটুকুই যথেষ্ট । 

“অপূর্বপ্ত্নির্মাণ'বাদকে ইংরেজিতে বললে, বণা যাস, 40০0- 
ঠ00101010 09017 | এই মতবাদের বিশেষ বক্তব্য এই £ 
প্রত্যেক শিল্পকর্মহ নতুন আবিঙ্গার_-গয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্্। 
শিল্প অভিত্ঞাত লৌকিক বস্তুর অলৌকিক কপ নয়_নতুন এবং 
অপূর্ব বস্তুর স্থটি। এক মনের অভিচ্ঞত।কে অন্য মনে সঞ্চার 
করবার জন্য বা আনন্দকে বা ভাবকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পের 
জন্ম হয় নি; শিল্পের জন্ম হযেছে--এমন এমন নতুন নতুন বপ 
সষ্টি করবার তাখিদে যার্দের সার্থকতা শুধু চিগুচমতকারিতার 
মধ্যেই শিহিত। রূপের মুল্য ছাড়া শিল্পের আর কোনো 
মুগ্য নেই__ 


০ [91006109171 1)0199365, 10011)61 161)15501)0100 1001 
65001655117, 1101 1)199,911)1, 


(41389085 11) 000901901010”---456501)6005 8 01101001070, 216) 
বল। বাহুল্য--এ হচ্ছে 491)501099 8109 ০018180120৮ (0 
[01010916109 11)001)600060% 01 99001006106, 19011100 01 19- 
09967789100৮-- প্রতিষ্ঠার চেস্টা । তবে এ চেস্টাকে অতি-আধুনিক 
চেষ্টা বললে সম্পূর্ণ সত্যকথ| বলা হবে না। সৌন্দর্যকে স্ব-স্বরূপে 
দেখার প্রবৃত্তি অনেক,দিনের পুরানো । সৌন্দর্যকে নিছক হারমশি' বা 


শিল্পতন্বে-_“অপূর্ববস্ত'বাদ বা রূপসর্বন্ববাঁদ ১৫৯ 


*গোলডেন রেশিয়ে+তে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যে এই একই 
প্রবৃত্তিকেই দেখা গিয়েছিল--এ কথা যেমন বলা বাহুলা, তেমনি এ 
কথাও মনে রাখতে হবে যে পরীক্ষামূলক শিল্পতবেও (72097- 
10969] 4১986086109 ) মূলত এ একই প্রবৃত্তি--সৌন্দর্ষেব নিরপেক্ষ 
লক্ষণ গিরূপণের চেন্টা লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু যেমন অতীতে, 
তেমনি বর্তমানেও, সৌন্দর্যের নিরপেক্ষ লক্ষণ শির্ধারণ করা সম্ভব 
হয় নি। 

এই মতবাঁদটি গ্রহণ করার পথে যে দুটি বড় বাধা আছে তা 
নির্দেশ করতে যেয়ে হা।রোৌলড ওসবোণ লিখেছেন__-কে) এর বড় 
বাধা হচ্ছে এই যে রূপের এমন কো।নো স্ুুশিদিষ্ট ধর্ম বা লক্ষণ 
নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি যাঁর সঙ্গে মিলিয়ে কোন বপকে স্থন্দর, 
কোন রূপকে অন্রন্দর বল! যাবে। 


119 17751) 0129/ 19২010 15 21) 11081911110 06576 1176 0177111 
9 101109]1 ১০০০৩ 11) 11605 06 ১/1010185017750010701015001)9 
915 00005500902 0990 21)4 00118151940 


- (0১6১0155655 02100120715 126) 


কাঁরণ সমস্তা থেকেই যাচ্ছে । যে ধর্ম থাকলে বপ সুন্দর হয়, তা 
যদি অনির্ব»নীয়ই হয়, তাহলে সমালোচনা বা সৌন্দঘশিচার ব্যক্তিগত 
খেয়ালখুসিতে পরিণত ন। হয়ে পারে না। শ্রদ্ধেয় ক্লাইভ 
বেল-এর “51600190906 10200” সং্ঞাটিও আমাদের মুলসমস্যার 
সমধানে বিশেষ কোনে সাহাধ্য করতে পারে নি। কি থাকলে রূপ 
4812016090%, হবে ত। যতক্ষণ (নদিষ্টভাঁবে জান! যাবে না, ততক্ষণ 
15107010879 শব্দমীত্রই | 

(খ) দ্বিতীয় বাধা--স্থন্দর এবং অসুন্দর শিল্পকর্মে মধ্যে যে 
পার্থক্য তা যদ্দি শুধু আকৃতিগত পার্থক্যই হয়, তাঁহলে-__হুন্দ 
শিল্পত্রব্কে আমরা মুল্যবান বলে মনে করি কেন? বলা বাহুল্য 
শিল্পের উপযোগমুল্য স্বীকীর করলে এ ধরনের কোনো প্রশ্নই 
উঠে না। কিন্তু যেখানে “উপষে।গমূল্” স্বীকার করা হয় না 


১৬ শিল্পতত্বের কথ 


সৌন্দর্ঘকে আকৃতিগত হষমা বলে মনে করা হুয়, সেখানে এ প্রশ্ন 
উঠবেই। | 

ক্লাইভ বেল “510119080 100%-এর লক্ষণ নিরূপণ করতে 
যেয়ে যে কথা বলেছেন তা ঠিক যথেষ্ট সন্তোষজনক সমাধান 
বলা যায় না। 4310101908906 1010)” হচ্ছে সেই 10170 যা 
আমাদের মধ্যে 19090191 1100 01 61006102” জাগায় এবং এ 
বিশেষ আবেগটি আমাদের বহুকাম্য বলেই বপটি আমাদের চিত্ত 
আকর্ষণ করে। 

হা।রোৌলড ওসবোর্ণ তিন উপায়ে এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা! 
করেছেন। ক্লাইভ বেল “বিশিষ্ট আবেগ”-এর পটভূমিতে বপের 
“তাতপর্য' (81201909700 ) ব্যাখ্যা করতে যে চেষ্টা করেছেন তা 
তীর মনঃপৃত হয় নি। তিনি “কন্ফিগারেশান্”বাদের পক্ষ জোরের 
সঙ্গে সমর্থন করতে যেয়ে “0159010 ঢ2060*কেই সৌন্দয লক্ষণ 
করার চেস্টা করেছেন। 

“থিওরি অব বিউটি” (১৯৫২) এবং “ঈস্থেটিকস্‌ আ্যাণ্ড 
ক্রিটিসিজম্” €( ১৯৫৫ )-_ছুই গ্রন্থেই তিনি “অর্গানিক ইউনিটি-তন্ব" 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেস্টা করেছেন । তীর স্ুল সিদ্ধান্তই এই যে সেই 
সংগঠনই সুন্দর বলে স্বীকৃত ধার মধ্যে “অর্গ।নিক ইউ নিটি” থাকে । 
অর্গানিক ইউশিটি' বলতে তিনি বুঝেন-- 


48001010001 00101) 91101 00501019 001099101711017 15611 5 
01101 110 9216118৩500 165 50101001701 05115 2100 00611 
19141010005 ৭4০০০101116 00 0150871১158 2170 50010156 [0111)011)165, 


অর্থাৎ সেই ধরনের সংগঠন যার অংশের এবং অংশগুলির 
পারস্পরিক সম্পর্কের মধিকল্পক জ্ঞ।নের আগেই সমগ্র সংগঠনের 
রূপটি চেতনার প্রতিভাত হয়। এই বৈশিষ্ট্য থাকলেই সংগঠন সুন্দর 
হয়। অবশ্য স্থন্দরকে “এক্যের বা সমগ্রের সুষমা” বলে মনে কর! 


একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার নয়--কোলরিজ যখন বলেছেন--. 


7105 135506101 25 0৭৮ 20 10100 1008109, 5001 5950) ৪৪ 
1028175 1060010)65 0109, 


শিরতঘে-'অপূর্বব্তবাধ ঝা রপসর্বধবাদ ১৯ 
তখম একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন অথব টি. ই. হিউলমের 
€( ল05 ) 406508159 20090310101-ও এ একই দ্দিকে আমাদের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছে । মে ফাই হোক, “অর্গানিক 
ইউনিটির” ভাষ্য করতে যেয়ে ওসবোর্ণ মন্তাশয় যা লিখেছেন--- 
তা বিশ্লেষণ করলে দেখ! ঘাঁবে-_-(ক) সমগ্রের ধারণাকে নিথিকল্পীক 
ব্যাপার (81070:91090090. 48001061081] 2৪ & 81001)19 0017)0019% 
সাঃ0]০ ) বলে মনে করায় ত। প্রায় প্রতিভানিক ব্যাপারে পরিণত 
হয়েছে (খ) 49001) ৪8917010610 900:91)008102 00107%1703 &, 
71910106505106 800 62009121750 8/9:90009৪---51859], 
8/019,] 07 11069119001 ০--৮8, 0850100 6110 1001709] 1079907 ০0 
07806108] 1106--% এ কথ! বলে তিনি জন ডিউই-কথিত 
0093210691590. 620991191)099+ বাদকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
এই স্বীক তরই এনিবার্ধ পরিণতি--শিন্লিখিত সিদ্ধান্ত : 


011) ৬0115 01 510 ০20) 09110810001 [১1০136 1175 07871651151 
0৩। 5501) 100510১6297 11510555 8170 00517900101 61061091018 12 
2)1)15018101) ০9:0১০১ (19.0 1)518170510116 96 ০01750107091555, (10810 
9101) 81561775110 01 10111 ৮1051109 ৮/151018 011005075৮5 0101612 
10011065 2110 511111১6060 10 11091) 11801501716 ০৭17১৪১, 11815 
15 ৮/1)) 0176 5500)91161106 01102511107 15 ৭1090, 


অর্থাৎ সৌন্দর্যকে আমরা যে মুপ্যবীন বলে মনে করি তার কারণ 
সুন্দর বস্ত্ আমার্দের চেতনাকে যেরূপ তীব্রভাবে উদ্দীপিত করতে 
পারে অন্য কোনে বস্তু তেমন পারে না। সৌন্দর্য উপলব্ধির 
ক্ষণে আমরা! আমাদেগ অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত স্ুম্পষ্টরূপে উপলব্ধি 
করি 1051:99 09 10101:0 ড1%1015 9119.৮ 

“1085 1050091101009% (১৯৩৪) গ্রন্থে জন ডিউই মহাশয় 
শেষোক্ত এই মতটিকেই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা 
করেছেন। ডার বক্তব্যও উল্লিখিত মন্তব্যের অনুরূপ। সাধারণ 
জীবনযাত্রায়। পরিবেশের নান! বস্তু আমাদের চোখে পড়ে সতা, 


কিন্ত তা শুধু চোখে পড়াই। বস্ত্রটি উপযোগী কি না এই 
স্ব-১১-১১ 


শ্ল্ 


বি 
* ্চহ শি্পতর্বের কখ। 


চিন্তাই তখন প্রবল থাকে এবং তা থাকে বলেই বস্তরটিকে স্বরূপে 
আমরা দেখতে চাইনে- দেখতে পারিনে। দেখার মতো দেখা--- 
শুধু দেখার-জগ্তই-দেখ।-সম্তভব হয় না। এই দেখা সম্ভব হয় 
তখনই যখন আমর আর জব কথা ভুলে যেয়ে বস্তুটিকে আর দশটা 
বস্ত থেকে পুথক কপে নিয়ে একমাত্র “দেখার সামগ্রী” করে ভুপি-- 
851)87101)08-কে 41)91017601)” করি । বলা বাহুল্য এই দেখা 
আসলে বস্তুটির বপ-মাহা ত্মযই দেখা-_সমস্তরকম উপতোগের কথা 
বিস্মৃত হয়ে একমাত্র কপে সষমাটিই দেখা । এই দেখ! থেকে 
যে আনন্দ জন্মে তা অনশ্টই এ 47911765069. 9২ 799110709”-এর 
আনন্দ--চেতনার উদ্দীপনাজনিত আনন্দ--সংবিদানন্দ। 

* এই সমস্ত মতবাদ দেখতে শুনতে যত নতুনই হোক আসলে 
পুরানো । “চীস্মেটিক আটিটিউড”-এর সংজ্ঞা শিবপণ কগতে যেয়ে 
অনেকেই এই ধরনের কথা বলেছেন এণং এখনও বলে থাকেন। 
“ঈীস্ছেটিক আয।টিটিউড” বলতে যে বিশেষ দৃষ্টি৬দি বুঝায় তার 
বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ কপতে এই কথ।ই বলা হয়ে থাকে যে তাঁতে দ্রষ্টার 
এতিহাসিক, দার্শনক, খৈচ্ঞাশিক, নৈতিক, আর্থ-রাজনৈতিক, 
এককথায় ওপযোগিক প্রবৃত্তি না হিসাব থ|কে না, থাকে শুধু 
এবটিমাত্র প্রবৃত্তি-বিষধকে তার ঝপের স্বমহিমায় দেখার ইচ্ছ]। 
এই দৃষ্টির নামই সৌন্দয দৃষ্টি। 411)007081900 770057)31010% 
«10611081790. 92190191709”, ৭8077010%10 2,001 0119091018৮ এই 
দৃষ্টিসই তিন্ন ভিন্ন উপাধি। 

73011095)) এর 41280010108] 101960009৮-মতবাদটিও এই 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত। দেখতে-শুনতে নহুন বলে মনে হলেও আসলে 
তাঁতে পুরাতন এশ্ছেটিক আ্যাটিচিউড-ক্েই মনস্তত্বের রং মাখিয়ে 
গ্রকাশ করা হয়েছে । %176101069100ণ. £31)971091009” যেমন সমস্ত 
উপযোগ-চিম্তা থেকে মুক্ত করে 951)67191205'-কে উপভোগ করার 
চেষ্টা, ৪50070610  800:9109755101 যেমন “906197)09-কে 
4)6101)061199+ করে দেখার চেষ্টা, তেমনি বিষয়কে সর্বপ্রকার 


শিল্পতবে--“অপূর্ববস্ত'বাদ বা রূপসর্বস্ববাদ ৯৬৯ 


প্রয়োজনের দৃষ্টি থেকে দূরে রেখে, অর্থাৎ শুধু স্বরূপে দেখার চেষ্টার 
নাম--"1)85019102]  015697009,এ রেখে ॥দেখা। বল! বাহুল্য 
উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিষয়কে স্বমহিায় দেখার চেষ্টা এবং 
রূপের একটি নিরপেক্ষ সৌন্দর্যসন্তা স্বীকারের প্রবৃত্তি বর্তমান । 


রীতিবাদ 


এই প্রবৃত্তিরই চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়--রীতিবাদে । আগেই 
বলেছি, শিল্পকে অভিজ্ঞতাবহির্ভূত অর্থাৎ “অপূর্ব বস্তর কল্পনা, 
বলে মনে করলে-_অপূর্ব আকৃতির লংগঠন বলে স্বীকার করলে, 
শেষপর্যন্ত উপার্দান-বিন্যঠসের বিশেষ রাঁতিকেই শিল্পের আত্মা বলে 
স্বীকার করতে হবে। কারণ যথার্থ “অপূর্ব-আকৃতি” তা অবশ্যই 
অভিজ্ঞীত বস্তুর আকৃতির বহিভূ্ত হতে বাধ্য এবং তা হওয়ার 
অর্থই এই যে সেই আকুৃতিটি কোনো বস্তুর আকুতি নয়-_-আসলে 
“মাধ্যম বা উপাদানে খিচিত্র খিল্তাসের ফল। চিত্রশিলে 
কিউবিষ্টসম্প্রদায় এই দিকে উল্লেখযোগ্য ঝেক দিয়েছিলেন। 
[1901109 191019 এর ঘোবণ1--. 


[৮:100055006 16০41150 119০0 2 [0160019-1991016 10 15 2. 
1)0100019 01217020019 101১6, 10005 /০01/20 01 50105 81)9000/-- 


1, 6১১61001911 2, 1019116 ১1111556 ০9৮০1601)9 ০9197115 211 81)0690 
1) 2 ০6109108 01091. (১৮৯০) 


অর্থাৎ চিত্র যুদ্ধের ঘোড়ার চিত্র, নগ্ন নারীর চিত্র অথবা 
কোনো ঘটনার চিত্র যাঁর চিত্রই হোক না কেন এ সব বস্তুর 
চিত্র হওয়ার আগে চিত্র মূলতঃ সমতল ক্ষেত্রের উপরে বিশিষ্ট 
রীতিতে বর্ণের বিন্যান--+এই সিদ্ধান্ত বিষয়ের “রূপ” থেকে দৃষ্টি 
সরিয়ে নিয়ে এসে রূপরচনার উপকরণ ও বিশিস্ট রীতির উপরে 
দৃষ্টিকে আবদ্ধ করেছিল। এর ফলে শিল্লের সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন দেখ 
দিয়েছিল। শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দীড়াল--শিল্লের মাধ্যম 
(মিডিয়াম) বা উপার্দানকে বিশেষ রাঁতিতে প্রয়োগ করা। 
শিল্পের উৎকর্ষ হল-_প্রয়োগকৌশল। এঁদের হাতে চিত্র হল-- 


ঢা 


১৬৪ শিল্পার কথা 


রং ও রেখার বিচিত্র সমাবেশ, সংগীত হল স্বর ও শব্দের বিচিত্র 
বিস্তাসের কৌশল এবং পাহিত্যি হুল--শকীর্থে বিচিত্র তঙ্গিঘায় 
বিন্যাস--বিশিষ্ট পদসংঘটনা--অলংকত বাক্য--বক্রোক্তি। সংস্কৃত 
আলংকারিকদের মধ্যে ধার1--অলংকৃত বাক্যকেই অথবা অদোধ ও 
সগ্ডখ শব্দার্কে কাব্যের লক্ষণ বলে নির্দেশে করেছেন, অথবা 
রীতিকে বা বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন, 
ত।রা মুলতঃ বীতিবাদীই--কারণ, তদের কাছে কাব্যত্বের লক্ষণ 
ভাবের অভিব্যক্তিতে বা রসনিশ্পত্তির মধ্যে নিহিত নয় এবং 
রস বা বস্ত ধ্বনিত করাও কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, তাদের কাছে 
কাব্যত্ব শব্দার্থের বিশিষ্ট প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যেই নিহিতি। 
বলাবাহুল্য, এই মতবাদটিতে বিষয়বস্তুর রূপ এবং গৌরব 
অতিতিরস্কৃত হয়েছে এবং প্রকাশ-কৌশল-_প্রকাশ-মাধ্যমের 
(মিডিয়াম) বিন্যান-কৌশলকেই (00705075619, ) একমাত্র 


প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এককথায়, বিন্যাস-রীতির সুষমাকে 
নিরপেক্ষ সত্ব। দেওয়। হয়েছে । 


কিন্তু এই মতবাদ স্বীকার করার পথে বড় একটি ব।ধা রয়েছে। 
এ কথা ঠিক বটে যেরূপ তৈরি করতে গেলেই উপাদানকে বিশেষ 
রীতিতে বিন্যস্ত করতে হবে এবং রূপের উৎকর্ষ বিন্যাম-কৌশলের 
উপরে নির্ভর করে, কিন্থু এ কথাও মিথ্যা নয়-_শিল্পে বিষয়নিরপেক্ষ 
রূপ নেই এবং রাঁতিরও রূপনিরপেক্ষ কোনো স্বমহিমা নেই। 
দ্বিতীয়ত এই মতবাদ স্বীকার করলে, মহান শিল্পের (21986 ৪1) 
এবং স্বন্দর শিল্লের (৪০০৫ ৪৮) পার্থক্য নির্ধারণ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । কারণ মহান শিল্পকে আকারে-প্রকারে উ্ভয়তই মহান 
হতে হুবে। বিষয়বস্তর মহৰ না থাকলে কিছুতেই মহান শিল্প সি 
করা যায় না। ওয়ালটার পেটার মহাশয় তার “স্টাইল” প্রবন্ধে এ 
সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য! বদ্দিও তিনি 
লিখেছেন : 


[69111 5৯ 5000 11651919 2161706 ০6০৪09৬1015 01111506 0: 


ঙ 


শিল্পতত্বে--'অপূর্ববস্ধ'বাদ রা! কূপসর্বন্যবাদ ১৬৫ 


90198£ 0 7101) 07 11000015155 01 555515, 1১01: 1050 11 00101010017 
৪9 19 161016551800010 91 0050 ১5156) 0756 5001-200 15 008.১, 
॥ 


অর্থ রূপের যাথাধ্যের পরিমাণ অন্ুসাঁরেই শিলের উতুকর্ষে 
পরিমাণ, ক তবু এ কথাও বলেছেন প্রকাশ্য বা নির্বচনীয় বিষয়ের 
গুরুত্ব অনুপারেই শিল্ের মহত্তবের তারতম্য ঘটে থাকে ।-- 


2156 01781000107 10505661) £1626 210 2100 8০০0 281 
08196170116 17017)50151515, 85 1857105 115150015 2৮ ৪11 5৮61105 
0000 01) 105 (0117, 000 01 0) 7700615০১16 15 00 5 009115 
195 191691 16 11)001175 ০01 ০0170101৭, 15 00101959, 105 
৮71$51, 15 41115170509 21690 8100৯, ০01 075 061011০1117 1790 
0115৬০01001 0106 15165176১50 1000৩ 11) 10, 01026 0৩ 2158 00535 ০৫ 
11061919 710 091)61)04,-,, 


পেটারের এই সিদ্ধান্ত সত্য বলে স্বীকার করলে--না করে 
উপায় নেই-__প্রকাশ-মাধ্যমের বিন্তাসভঙ্গিমাকেই' শিল্পের মুখ্য লক্ষণ 
বলা চলবে না। এমন কি পেটার যাকে 4০০৭ %:৮ বলেছেন, 
সেই 2০০০ ও রীতিসর্স্ব না অলংকারৈকপ্রাণ কোন 
বস্ত নয়, কারণ 49819” কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশি বা খেলা নয়-_ 


185 91916, 1139 1071)1151, ৮/০1014 106 116 11771] 1701 10 
115 1710169501)60 8100 16%1177  01001)712016115010 08900110695, 
117৮01101012107 01 8060160, 10100 11) 21১১০101617 910706816 91)10161917- 
9101) 01 ৮/1)80 1১170901991 00 10110, 


এই 48)8010910 917)0818 8/0100179719100. ০ ছা1)88 18 
70)080 188] 060 10110” থেকে ই--480901098  901198[0017001708 


* লক্ষণীয়__ওয়ালটার পেটার কিন্তু বীতিবাদী নন। 'ট্টাইল, প্রবন্ধের 
তাৎপর্য সম্যক অচ্ধাবন করতে না পারায় অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝে থাকেন। 
স্টাইল" বলতে পেটার কি বুঝাতে চেয়েছেন এক উক্তি থেকেই উপলব্ধি করা 
যাবে--"11 10598500715 10 005 10102 17010 0119 110510553 01 পাঠঃ 0৫1 
1১9 ৬6 ০০1] 9১031555101), 09 71)6) 2000171790৭ 10100 06 506501) 0 
8021. ৮15101) 91১11), পেটারের '্টাইল” * [076 ৮1056 010, (91)1596 
96170610005), [91985181010 63১৪) ০01 90119, 81050110061) 10190099100 6105 
87516 17)61)82] [01556100010 0৫ ৮5101) ৮/108705 নিছক শব্াালংকানর ব৷ 
অর্থালংকার নয়, অস্তরস্থ ধা]মের অদ্বিতীয় অভিব্যক্তি পরাকাষ্ট| নির্চন। 


১৬৬ শিল্পতত্বের কথা 


০% 008 660 60 168 270)70:6৮% অর্থাৎ স্টাইল, সম্ভব হয়। 
যখন অন্তরের একান্টিক উপলব্ধি বা ধ্যানধারনাকে (€518102 ) 
যথাষথভাবে ব্যক্ত করতে পারার মধ্যেই স্টাইলের সার্থকতা এবং 
সেই ববীতিই সুন্দর ও সার্থক রীতি যা এঁ ধ্যানকে নিখুঁতভাবে 
ব্যক্ত করতে সমর্থ, তখন স্টাইলের বা ব্ীতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ 
বিচারের মান-_নিশ্চয়ই স্টাইলের কোন পরাদশ নয়, বিচারের শেষ 
মান-ধ্যানেরই বিশেষ রূপ বা প্রকৃতি । স্টাইলের স্বতন্ত্র মহিমা 
স্বীকার কগলে ঘুরে ফিরে সেই একই বাধ'র সম্মুখীন হতে হবে 
উপাদানের এক ধরনের বিন্যাস বা প্রয়োগরীতি কেন আনন্দ দেয় 
অন্য ধরন কেন আনন্দ দেবে না, তার কারণ নির্দেশ করা কঠিন 
হবে--কারণ নির্দেশে করতে 90901569 ৪610-এর দোহাই পাড়তে 
হনে--বলতে হনে যে বিন্যাস চেতনাকে বেশি করে উদ্দীপিত করে 
সেই শিল্টাসই অধিকতর জমর্থ ও শ্রন্দর। এই কারণেই- বিশুদ্ধ 
রীতিসাদীর কাছে শিল্পের সমালোচনা আদলে রীতি বা বিশুদ্ধ 
স্টাইলের আলোচন1; বাস্তবতা অণাস্তবত। বিচারের, অথবা বিষরের 
গুরুত্ব বিচারের কৌন অনবীশ সেখানে নেই। আর যেহেতু রীতি 
বা স্টাইল বিষয়শিরপেক্ষ, সমালোচকের একমাত্র কাঁজ-_89501069 
৪6/1০-এর দোহাই পেড়ে পেডে, মন গড রায় দিয়ে ষাওয়া। 
“দেখতে সুন্দর” শুনতে মধুর'-এই কথ! ছাড়া বিশুদ্ধ গীতিবাদীর 
আগ কি বলার থাকে £ 


* “সাহিত্য” শব্দটির তাঁৎপর্ষ৪ও একই । শব্দের ও অর্থের লাহিত্া এবং 
819৭০180165 060115৭17010061705 6) 1115 (61177) 10 119 10009011% একই কথা! 
সাহিত্য নিছক শবার্থ নিয়ে খেলে। নয়, অর্থকে প্রক।শ করতে পারার মধ্যেই 
শব্দের সার্থকত। এবং তাতেই সাহিত্য- তাতেই “স্টাইল” । 


1 
স্পিন 10060807. 2750 নব ্ঙাল্পন্বাদ 


( 001771000108086100 006০7 ) 


মঞ্চীরবার্দ অন্বন্ধে আলোচনা আরম্ত করার আগেই পাঠকবর্গের 
দৃষ্টিকে বিশেষ একটি বিষধে আকর্ষণ বরতে চাঁই। বিষয়টি এই 
যে অনুক্রণপাদের পরে ষে কয়টি মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে” 
(কল্পনাবাদ থেকে রাঁতিবাদ পযন্ত) তাদের মধ্যে আমরা বিশেষ 
একটি প্রবুত্তির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। অনুকরণবাঁদের 
পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে মে আলোচন। কর! হয়েছে তাতে এই কথাটাই 
স্পষ্ট করে দেশানে। হয়েছে যে অনুকরণ মুলতঃ কল্পনাতুক 
ব্যাপার বটে কিন্তু অনুকরণ আঁপলে বিশেষ বস্তু বা বিষয়েরই 
রূপনির্মাণ_-শিল্প আদলে মানুষের বাহ ও আভ্যম্থরিক উপলব্ধির 
প্রক।শ--বাহ ও আগ্তর প্রকৃতির উপলব্ধিকে বিশেষ|কারে ব্যক্ত 
করার চেস্টা । মোটকথা অনুকরণবাদে বিষয়ের ও পের উভয়েরই 
মমান গুকত্ব এবং শিল্পীর কল্পুন! বাস্তববিষয়বস্তৃ-কন্দিক । কল্পনা 
বাদে বল্পন।শক্তির বাস্তববিষয়কেন্দ্রিকতা অপেক্ষ।কৃত কম এবং 
অপূর্বব্তশর্মাণের দিকে ঝোক বেশি। অবশ্য সেই অপূর্ব বন্ত 
কিন্তুগকিমাকীর পযাখের কিছু নয়। অর্থাৎ কল্পনাবাদে যদিও শিল্পী 
তার বাহ ও আগ্তপ পরিবেদ্টনী থেকে বেশ একটু আলগা হয়ে 
₹/ডিয়েছেন, অভিজ্ঞতাকে স্থান-কাল-পাতর থেকে শিযুক্ত করে 
নানাভ।বে সাজ।নে-গেছানোর (1000769]10810100186100 ) 
অধিকার পেয়েছেন, তবু তিনি শেষপযন্ত পরিবেশেরই অধীন হয়ে 
আছেন। উর কল্প! পরিবেশনিয়ন্ত্রিত, পরিবেশসাপেক্ষ হয়ে আছে। 
ক্রে।চের প্রতিভানবা্দে শিল্পীকে পরিবেশ থেকে আরে! বিধুক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে। যেমন শিল্পীর অন্তমুঁখিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়েছে, তেমনি স্ষ্টিব্যটাপাপটিকে পুরো দস্তর নিধিকল্পক ব্যাপারে 


৪৪ শিল্পতন্বের কখ! 
পরিণত করা হয়েছে। অপূর্ববস্ত্রনির্দাণবাদে (00706076102 
11560 ) শিল্পীর পরিবেশসাপেক্ষতার মাত্রা আরো কমিয়ে 
দিয়েছে--অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে শিল্পের যে যোগসুত্র তা আরো 
ছিন্ন করে দিয়েছে এপং বিষয়কে আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত করে দিয়ে শুধু 
রূপসসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবার নির্দেশ দিয়ে পরিবেশসাপেক্ষতাকে প্রায় 
মুছেই দিয়েছে । রীতিবাদদে এই প্রবৃত্তি চুড়ান্ত পর্য।য়ে পৌচেছে-_ 
শিল্পীকে খধির ও মনীবীর আসন থেকে নামিয়ে এনে হা।তিয়ার- 
নবন্ব বন্ত্রকুশলীর মর্ষাদা দেওয়া হয়েছে। শ্ল্পলীর দায়িত্ব ও 
কর্তব্যকে উপাদদান-বিন্তাসরীতির ক্ষুদ্র গণ্ডতীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। 

সঞ্চারবাদে এই প্রবুত্তিটিরই বিপরীত প্রবুস্তি ব্যক্ত হয়েছে- শিল্পীর 
ব্যক্তিসত্তাকে এবং শিল্লিলত্তাকে সম্পূর্ণ পুথক বলে গণ্য করা হয় নি-- 
শিল্পীকে সামাজিক ব্যক্ত হিসাবেই এবং শিল্পন্গিকে সামাভিকের 
কাছে সামাজিকের অভিজ্ঞতা ও ভাব-সঞ্চারের উপায় হিসানেই গণ্য 
করা হয়েছে। সধ্ধচারবাছে যে প্ররৃন্তিটি ব্যক্ত হয়েছে, তার প্রথম 
অপরিস্ফুট রূপটি পাওয়া যায় অনুকরণবাদে ৷ বাস্তববিষয়সাপেক্ষতা 
এবং বাস্তববিষয়নিপপেক্ষতা--এই ছুৃইটিকে যদি প্রবুশ্তির ছুই মেরু 
কল্পনা কর! যায়, তাহলে দেখা যাবে--অনুকরণবাদ নিঃসন্দেহে 
বিষয়সাপেক্ষ--সে বিষয় বপ বা ভাব যাই হোক না কেন। 
কিন্তু অনুকরণবখ্দ বিষয়সাঁপেক্ষতা স্বীকার করলেও-_-অনুকরণ- 
প্রবৃত্তি এবং অনুকৃতিকে ন্ুষমাময় করার প্রবুত্তি--এই দুই 
প্রবৃত্তিকে স্থির প্রেরণ। হিসাবে গ্রহণ করায়, স্ুস্পম্টভাবে সমাজ- 
মচেতন হতে পারে নি। এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে নি যে সমাজের 
আর দশজনের কাছে রূপের ও ভাবের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার 
প্রেরণা থেকেই শিল্পের স্থটি। সঞ্চারবাদের বিশেষত্ব এখানেই - 
লামার্জিকের মনে ভাব সঞ্চার করার প্রবৃস্তিকেই স্চারবা 
“প্রেরণাপ্র মর্যাদা দিয়েছে । মহামতি টলস্টপ্ন এই মতবাদটির 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক । তার “হোয়াট ইজ আর্ট” গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী 


৮৪/, 


শিল্পততে দঞ্চাবাধ ১৬৯ 


সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করতে চেষ্ট। করেছেন এবং জোয়ের সঙ্গে 
নিজের দিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি 
বোমগার্টেন (১৭১৪-১৭৬২ ) থেকে আরম্তট করে “নাইট” পর্যন্ত 
(১৮৯৩ ) যে সব প্রধান প্রধান শিল্পতভকার আছেন তাদের সিদ্ধান্তের 
সারাংশ পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং দেখাতে চেঞেছেন, 
সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিকপণে যে মব চেষ্টা হয়েছে তাদের মোট ছুই 
শীতে ভাগ কর] যায়। এক : 
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ছুই নর 
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প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞদের টলস্টয়--০9190859 200786108] 
96991016101) তথ। 49/76%5610  091716101) এবং দ্বিতীয়টিকে 
48091906159 এবং 4065800 বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
জাশিয়ে দিয়েছেন যে সৌন্দর্যের ভিত্তিতে শিল্লের সংজ্ঞা তৈরি 
করতে যাওয়। ঠিক হবে না। নতুন ভিত্তির উপরে শিল্পতত্বকে 
দাড় করাতে হবে। শ্রশ্র-কি সেই নতুন ভিত্তি? সৌন্দর্যের 
ধারণাকে বাদ ধিয়ে শিল্পতব গোডে তোলার যে ষে চেস্টা হয়েছে 
টলস্টয় তরেরও তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন 
১। (ক) ডাকইন শিলার স্পেন্লার-- প্রভৃতির ধারণ।-_-811170£1716 
[010 98502] 098176 800. 0179 01:006081%য 6০ 0187, (খ) গ্র)াণ্ট 
এলেন-এর 1010 510105108] ০5০10610097 090751610)--খেলার 
সময় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে হথখদায়ক উত্তেজনার কৃষ্টি হগ্ন। ২। ভেরনের 
+850091117797)62] 0997161017”--শিল্প হচ্ছে রেখা, রঙ, গতি, শব বা 
ভাষার সংকেতে মানুষের আবেগের অভিব্যক্তি । ৩। 90117 
দ্বেওয়া অতি-আধুণিক সংজ্ঞা ; 


১৭৯ শিল্পতত্বের কথ! 
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টপস্টয় এই সংজ্ঞাগুলিকে আগের পরাতন্বভিত্তিক সংজ্ঞার চেয়ে 
9099110,” বলে মনে করলেও নির্দোষ বলতে পারেন নি। 
প্রথমটির পোষ দেখাতে যেয়ে দেখিয়েছেন-_শিল্পগর্মের স্বপ 
সম্বন্ধে কিছু না বলে প্রেরণার কথাই বল! হয়েছে । দ্বিতীয়টি 
অতিব্যাপ্তিদোষছুষ্ট__কারণ শীীর ক্রিগার উত্তেজনা নানা কারণেই 
সম্ভব। তৃঠীয়টির দোষ এই যে, রেখা-রঙ ভাষার মাধামে আবেগের 
প্রকাশ করলেই শিল্প হয় না। অনেকের মনে ঘ! প্রভাব বিস্তার 
করে না, তাকে শিল্প বলা যায় না। চতুর্থ--সালির সংজ্ঞাটিও 
অতিব্য।প্ত কারণ যে বস্তুর ব! প্রিয়ার বপ দেখে অস্টার বা দর্শকের 
মনে নিক্ষাম আনন্দ জন্মে সেই বস্তু বা ক্রিয়া শিল্প নাও হতে পারে-_- 
যেমন যাহ বা শাপীরিক বায়াম প্রভৃতি শিল্প নয়। তারপর শিল্প 
থেকে দশকর। যে সব ক্ষেত্রেই আনন্দ সংবেদনা পেয়ে থাকেন, তাও 
বলা যায না; হদযব্দারক ককণ কবিতা বা নাটক দুঃখ পেদনাই 
জাগিয়ে থাকে । 


টস্টয় পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুপির ত্রুটি দেখিয়ে এই কথাই বলতে 
চেয়েছেন ষে সংজ্ঞাগুলি শিল্পের প্রেরণ। বা আশন্দমুল্যের দিকে 
যত দৃষ্টি রেখেছে উদ্দেশ্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখে নি। শিল্পের 
এটি সংজ্ঞ| নিবপণ করতে হলে__তিনি বলেন-_ 
1৮ 5 18০০১০৭9515 01 211 €১:০87০৪ 10 002১5116116 89 ৪, 
[)6৭1)5 10 016৭59016, 90100 (০ 00175615116 985 0179 06 (1)6 ০01101- 
10115 01100100251) 1116. 
শিল্পকে আনন্দের উপায় মনে করার অভ্যাস ছাডতে হবে 
শিল্পকে মানবজীবনেরই অন্যতম ব্যবহার বা আচরণ হিসাবে গণ্য 
করতে হবে| শিল্প--4006508 01 20697000189 1086%9910 00%0 


শিল্পতত্বে য্চাযবাদ ১৭১ 


800 1723৮ শিল্প সামাঞজিকের সঙ্গে সামাজিকের ভাববিনিময়ের 
উপায়--অর্থ।ৎ একের ভাবাবেগকে অক্টের মধ্যে সঞ্চার করার 
প্রবন্তি থেকেই শিল্পের জম্ম হয়েছে। ভাবাবেগ এক হৃদয় থেকে 
অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়_-একের হাসি অন্যকে আনন্দ দেয়, 
একের কানা অন্যকে ব্যথিত করে তোলে-_ এই পারস্পরিক 
ভাবিক ক্তিয়া-প্রতিক্রিয্ার ব্যাপাপ্ন আছে বলেই শ্শল্লের স্যপ্ি সম্ভব 
হয়েছে । অপরের ভাবকে গ্রহণ করার এবং সেই ভাবকে দশের 
হদয়সংবেছ্ভ করার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ শিল্প সৃষ্টি করতে 
এবং শিল্প আম্বাদন করতে পারে। টলস্টয়ের মতে-_শিলের 
কাজ-_- 


7০ 5৬০1৪ 11) 011858118. (861175 0176 112.5 01706 5061161706৫ 
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অনুড়ত আবেগকে পুনরুদবোধিত করা এবং ত1 করার পরে 
গতি, রেখা, বর্ণ, শব্দ বা শব্দময় রূপের সাহ।যো সেই আবেগকে 
এমনভাবে আর দশজনের মনের কাছে পৌছে দেওয়া যাতে তারাও 
অন্ুকপ আবেগ উপলব্ধি করতে পারে । শিল্প এই অর্থেই সামাজিক 
মানুষের শন্যতম আচরণ-_গে।টীর মনের কাছে বাহির অনুভূতিকে 
সার করে দেওয়ার উপায়নিশেষ। শ্ল্ি- সামাজিক মানুষের 
বিশেষ অভিপ্রায়ের স্টি। সমাজের কোন একটি ব্যক্তি বা 
সংকেতের সাহায্যে তার ভাবাবেগকে সমজের আর দশজনের 
কাছে ব্যক্ত কগছে, সেই আর দশজনের মধ্যে এ ভাবাবেগ 
সংক্রমিত হচ্ছে এবং অনুরূপ ভাবাঁবেগ জ!গাচ্ছে--তারই নাম 
শিল্পস্থগ্রি। শিল্প কোন রহস্যময় সৌন্দর্যের বা জীশ্বরের অভিব্যক্তি 
নয়, শিল্প কোন বাড়তি শক্তির স্ফুপণ বা খেল! নয়, শিল্প নিছক 
আবেগের প্রকাশ নয়, শিল্প কোন আনন্দজনক বস্তুর নির্মাতা 
নয় বা আনন্দের প্রকাশ নয়; শিল্প হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সহানুভূতির 


১%৭ শিয়াদের কা 


রা সন্ধদয়তার ছার! সাহিত্য সুটি করার উপায় এবং ব্যক্তির এবং 
সমট্টির অভুদয়ের জন্য তা অপরিহ্।।% 

টলস্টয়ের “[0090600. 15807 বা “00691900189 0: 
(007077)0131090100 111)907”-র প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য ফি 
তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; এখানে টলস্টয়ের মতবাদের 
পক্ষে-বিপক্ষে ধা বলার সেই সম্বন্ধে দু-একট। কথা বলছি। আগেই 
বলেছি টলস্টয়ের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট হল এই যে তিনি 
শিল্পীকে সমাঞ্জসাঁপেক্ষ এবং শিল্পকে প্রশ্নোজনমূলক স্যঙি বলে 
মনে করেছেন এবং পরোক্ষভ।বে তাদের মত খগুন করেছেন ধার! 
শিল্পকে অতি প্রাকৃত এবং অতীন্দ্রিয় কোন অন্তার অভিব্যক্তি বজতে 
চেয়েছেন, অথবা ষারা শিল্পীকে পরিবেশনিরপেক্ষতা বা স্বাতনত্র 
দান করেছেন এবং শিল্পকে রহস্যময় ব্যক্তিমনের নিগুঢ় কামনার 
প্রকাশ বলে, শিছক আত্মপ্রকাশ বলে মনে করেছেন। 
একদিকে তিনি রহস্যময় অতিপ্রাকৃতের আওতা থেকে, অগ্ঠদিকে 
ব্যক্তি-ম্বাতন্ধ্যের বা স্বাধীন কল্পনার কাল্পনিক ধারণার আওতা থেকে 
শিল্পকে মুক্ত করতে চেস্টা করেছেন-_শিল্পকে সামাজিক মানুষের 
জীবনযাপনের প্রচেষ্টার তথা প্রয়োজনের অন্ততূক্তি করে দেখিয়েছেন। 
অবশ্টই এ চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং বাঁরাই পরাতববিমুখ বা! বাক্তি- 
আত্মার শিরপেক্ষ স্বাতন্্যে অবিশ্বাসী তীরাই টলস্টয়ের এই 


4৮119 1100 29 0১৩ 01617101755101505 589, 075 11501169507 00 
0 500) 1217518110005 1098. 01 106৭0 07 (০৫) 16 13 10010, 83 
111 965011600 [01195191981515 58), 2. 58176 10 ৬/10101 1217 1615 
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শিক্পতথে পর্ারবা ১৪৩ 


প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দেবেন। এ কথাও ম্ররণীয় যে বস্তবাদীদের 
মধ্যে যীরা মানুষের সত্ত।কে শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির (118510085 ) 
অথব! সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নিজ্ঞন মনের করিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র 
বলে মনে করবেন না, মানুষকে ব্যক্তিসত! ও লামাজিকসত্তার সমবায় 
বলে মনে করবেন, তারা সকলেই এই দুষ্টিতেই শিল্পী ও শিল্পকে 
বিচার করবেন। যাই হোক, শিল্প যে 1০0201700108600" এই 
সত্যটির দিকেই টলস্টয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেস্টা 
করেছেন। দ্বিতীয়তঃ টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত এই যে শিল্পীর মুখ্য 
উদ্দেশ্ু- ভাবাবেগ ব্যক্ত করা এবং ভাবাবেগের দ্বারা দর্শক-পাঠকের 
চিত্তে অনুরূপ ভাবাবেগ উদ্দরিক্ত করা । প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সামাজিক 
ঘটন]। দেখে ব্যক্তির মনে ভাখাঁবেগ জাগে, ব্যক্তি সেই অবেগকে ই 
কোন উপায়ে ব্যক্ত করতে-_-সামাজিকের মনে সথশার করতে--চেষ্টা 
করেন--এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত এই থে শিল্পী কপ স্ষ্ির জন্যই 
বপ সৃষ্টি করেন না__“বপ” ভাব-প্রকীশেপই উপায়মাত্র। কেউ 
য্দি এমন প্রশ্ন তোলেন যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র বা কবিতা 
কোন্‌ ভাব প্রকাশ করে? টলস্টয়ের উত্তগে হবে--নিসর্গের [চিত্রে 
বা বর্ণনায় মুলতঃ বিশেষ কোন ভাবই ব্যক্ত হয়ে থাকে । ভাব- 
নিরপেক্ষ বপোপলন্ধি কোথায়? কবি ব1 চিত্রকর যখন কোন 
সন্ধ্যার বর্ণনা করেন ব। সন্ধ্যার ছবি আকেন, তখন আসলে-_- 
41981170501 01960958 61%10810016690. 57 800 98:02716 
1%009088-কেই ব্যক্ত করেন এবং পাঠকের বা দর্শকের চিত্তে 
সন্ধ্যার শান্ত-সমাহিত তভাবটিকেই সঞ্চারিত করতে চেষউ। করেন। 
আমাদের রসবাধীদের সঙ্গে টলস্টছের এখানে যথেষ্ট এঁক্য রয়েছে। 
রূসবাদের বিপক্ষে যে-সব অব্যাপ্ডিদৌষ দেখানো হয়েছে-_টলঙ্টয়ের 
বিরুদ্ধেও সেই সব যুক্তি দেখানে। যেতে পারে। অতএব এ প্রসঙ্গের 
উপসংহার এখানেই। 

শিল্পীর উদ্দেশ্য ভাঝকে (169117169 & 6200$10229 ) প্রকাশ 
করা--এ সিগ্ছান্তে সকলের সমান সম্মতি না থাকলেও, শিল্প- 


ৰা 


১৭৪ শিল্পতব্বের কথ! 


তির মূল উদ্দেশ--০010100010961020-৩ঞ কথা অনেকেই 
স্বীকর করেছেন। আমরা দেখি-_-লাই, এ. প্রিচার্ডস্‌ মহাশর 
(প্রিন্সিপল্দ্‌ অফ পিটাঁরারি ক্রিটিসিজম্‌ গ্রন্থে) এই মতবাদটিকে 
খুব জোরের সঙ্গে প্রতষ্তিত করতে চেষ্ট। করেছেন তীর সিদ্ধস্ত-_- 


11165 (1০ [111715 00001) ৮51010152. 0)6019 06 011010192 1711191 
41656 516 21) 2000701)1 061 ৬৭106 2100 218 20001110601 
001711701)1010270101), 


রিচার্ড মহাশয় মানুষের জীবনে “কমুনিকেশান্-এর গুরুত্ব, 
মনের গঠনে ভাবপ্রকীশ-চেষ্টীর এভাব, মানুষের অভিজ্ঞতার ব৷ 
মনোভাবের সংগঠনে সমাজের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচন। করেছেন এবং এই কথাই প্রম।ণ করতে চেষ্টা করেছেন 
যে প্রকাশের জন্য ভাঁব থাক] চাই বটে কিন্তু ভাব ব্যক্ত করার তাগিদ 
থাকে বলেই এক ছেড়ে অন্য ভাব নির্বাচন করা হয়, এবং বাক্ত 
করার বা সঞ্চ।র কপার তাগিদই ভাবের নির্বাচন তথ! শিল্পকর্মের 
প্রকৃতি শিয়নত্রিত করে থাকে__ক্* এ কথা অবশ্য ঠিক যে সবক্ষেত্রে 
শিল্পীরা ভাব ব্যক্ত করার তাগিদ সন্বন্ধে সচেতন থাকেন না, কর্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়ার পরে ত।দের একমাত্র কর্তব্য হয়, শিল্পকর্মটিকে 
স্থচারু ও সম্পূর্ণ করে তোলা, এ কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য 
যে এচার-প্রবুত্তির আধিক্যে শিল্পর্ষমের উত্কর্ষহানি ঘটে, কিন্তু 
রিচার্ডসের স্ুম্পন্ট এবং উল্লেখযোগ্য সিদ্ধ স্ত-_ 


1016 01015 53175010115 10651601, 00 0011017001010411010 0063 170 
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(1) 530091191)05 1055 00 1965 1011760 100 001719%1060016 119 
০০1017)0111109180, 19111 16 (51:85 11৪ 10110 1 00965 14101) 19908855 10 
[7259 1১২৮০ (9 196 001770)01111092150, 


শিল্পতন্বে সঞ্ারধাদ ১৭ 


পুরন এ মহাশয় বলতে চান- শিল্পী জ্ঞাতসারেই করুন 
আর অঙ্ঞাতসীর্রেই করুন, দশের কাছে মনের ভাব বাক্ত করার 
উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকার্ষে আত্মনিয়োগ করে থাঞ্চেন এবং তীর নিজের 
ভিতরে ভাল মন্দের যেসব ধারণ! কাজ কত্বে এবং তীর স্গ্থিকর্মকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, তাতে শিল্লিমনের সমা'জস।পেক্ষতাই প্রতিফলিত 
হয়। রিচার্ডসের মতে- লৌকিক বিষয়ের অভিজ্ঞতার দঙ্গে শৈল্পিক 
বিষয়ের উপলব্ধির যে পার্থক্য তা আমলে এই 4০901010701710- 
৪1110”-র মধ্যেই নিহিত।% শিল্পে লৌকিক অভিজ্ঞত।কেই সুন্দর 
এবং ডন্দীপক সংগঠনে সংগঠিত করা হয়। শিলের জগৎ অর্থহীন 
ব1 অপ্রয়োজনীয় রূপের জগৎ নয়--মানুষের স্মরণীয়, বরণীয় ও পরুম- 
কমণীয় উপলন্ধির জগণ্-[176 ৪1৪ 819. 00 86028130190 ০1 
10001090. %৪,1099১” 
ধরাই শিল্পকে এইভাবে মানবিক মূল্যবোধের দলিল বলে 
মনে করেন, তারাই শিল্পের সঙ্গে জীবনের এবং নৈতিক মুল্যের 
যোগ স্বীক।র করতে বাধ্য হয়েছেন। রিচার্ড মহ।শয় তদেসই 
একজন এবং প্রধান একঞন যারা শিল্পকে জীবন থেকে, গয়োজন 
থেকে সম্পূর্ণ পুথক করে দেখেন না, ধার। শৈল্পিক দৃষ্টির রহম্থময় 
স্বতন্ত্র এং কলাকৈবল্যবাদ (47 101 2765 8809) স্বীকাগ 
কগেন না-যাঁগা মনে করেন_ 
]1)5 961081461018 ০01 1006966 5%1961161706 001 105 01505 10 


1106 210 115 17110617101 ৮/0111)5 11)591565 ০ 0881)1065 10151951559, 


()5110৬/1)655 21000 11)0917)116191)9১5 10) 011955 ৮100 10/6401) 1 
51110657651, 


স্থবিখ্যাত সমীলোচক, “শেকসগীয়ারীয়ান ট্র্যাজেডির লেখক 
ডাঃ এ. পি. ব্র্যাডলে মহাশয়ের মত পগ্ডিতকে কলাকৈবল্যবাদের 


সাপ সস 





ক 10 01615 10107107210 01161 6500611910০65, 91)055 ৬০10৩ 15 
৬৩19 511221191 10 01015 610 ০0177001)15510111), 


১৭৯ | শিিত্র কথা | ৰ 
পক্ষে ওকালতি করতে দেখে * রিচার্ড সখেদে লিখেছেন ব্র্যাডলে 
হচ্ছেন তাদেরই একজন-__ 
৮/11059 /98070 15 ৪, 16001086101) 01 1015 01115010165, 

ভাঁঃ ব্র্যাভ্লের যুক্তিরাজি খণ্ডন করে করে রিচার্ড দেখাতে 
চেয়েছেন-_শগ্য।ন্যমূল্যনিরপেক্ষ “বিশুদ্ধ কাব্যিক মুল্য বলে কিছু 
নেই এবং কাব্যের জগণ্ড লৌকিক জগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন 
জগত নয়--লৌকিক জগতের উপার্দান-দিয়ে-গড়া এবং লৌকিক- 
অন্গুরপ পদার্ধেরই জগণ্। 

রিচার্ড মহাশয় শুধু যে “বিশুদ্ধ কাব্যিক মুলা”ই অস্বীকার 
করেছেন তা নয়, শিল্পের সঙ্গে নীতির একট অন্তরঙ্গ যোগও 
স্থাপনা করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য ষে নীতির (130151160 ) 
কথা তিনি বলেছেন, সেই নীতি-_-199 17027 00909161870, 


6৪ 


97১80106989 8120. 20167800988” এবং 11] 01097109169 91095 
9৪ 010017586873088 21997. এইরূপ নীতি অবশ্যই “ভা1]1 9য10191) 
**009 01900 800 5৪100 01 865 11) 10000200 209119 

ষে নীতিসূত্র দৈববিধান এবং সনাতন অথবা মানুষের বাসন? 
কামনার সঙ্গে যে নীতিসূত্রের কোন সম্পর্ক নেই, এ শীর্ত সেই 
নীতিসূতর নয় । এ নীতি সামাজিক অবস্থার তথা মুল্যের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবঠিত হতে হতে চলে; এ নীতি মানুষের 
মূল্যবোধের সঙ্গে অবিচ্ছ্ছযোগে যুক্ত। সুতরাং ধিনি মুল্যতন্ব না 
বুঝতে পারবেন তিনি নীতিতব্টি বুঝতে পারবেন না। রিচার্ভসের 
নীতিসূ মুল্যতত্তবরে উপরেই প্রতিষ্িত। মুল্যতন্বের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতে এককথায় এইটুকুই বল! যেতে পারে-_ 


[196 10650 581071915 51755 01 10100 01061) 815 07056 54110 
10৬9155 05 ৮/13850 810 175050 20101016156175155 ০০-০/411751191 
91 4০01%10165 2170 01১6 16596 ০01851117)91)0 ০91097101, 59155 10101 
9180 16517106101), 


* অকম্ফোর্ড লেকচার্স অন্‌ পোয়েটি, গ্রন্থের__“আর্টস্‌ ফর আর্টস্‌ সেক্‌” 
প্রবন্ধ তরষ্টব্য। 


শিল্পতত্বে সঞ্চারবাদ ১৭% 


অর্থাৎ সবচেয়ে মুল্যবান মানসিক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থাটি 
যাতে মানসিক ক্রিয়ার সবচেয়ে বহুল ও ব্যাপক সমন্বয় ঘটে এবং 
ধাতে বাসনার সবচেয়ে কম অবদমন, কর দন্ৰ, কম সংকোচন ও 
অপুরণ ঘটে । অতএব এই ধরনের মূল্যবান অবস্থা অবশ্যই মঙ্গলকর 
অবস্থ! হবে; কারণ এই অবস্থাটিতে ব্যক্তিজীবনের এবং ব্যক্তির 
পারস্পরিক সম্পর্কের ধা অভিযোজনের এমন একটা রূপ বা সংগঠন 
( 01527199610) ) ব্যক্ত হয় য।র চেয়ে 46:০98০০59 1)99911)16 ৪109 
10108 1109৮ আর কিছুই হতে পারে না। এই হিসানে নীতির 
সমস্ত আসলে--৮)9 11010100001 100 6 2, 00 00৮17 0০ 
07026096 109511)18 ৮2,109 10011) 1100”--এবং আসলে তা 
11070010110 01 01201880101) 1)06]) 11) 0110 11101510052] 1119 2100. 
11) 0110 20108010010 01 10005105) 11৮08. 60 0110 2/00001” 
ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে, যুগে বুগে, সমাজে সমাজে এই মানস 
সংগঠনের কূপ পৃথক হয়ে থাকে এবং তা থাঁকে বলেই মূল্যবোধ 
তথা নীতিবোধ পরিবর্তনশীল ; অথাৎ সনাতন নীতি বণে কোন 
নাতি নেই, থকা সম্ভব নয় ধলেই নেই। শিল্পার কাজ এই 
মুল্যের তথ। নীতি উপপন্ষিকে সমাজের সকলের কাছে গ্রচার করা 
সঞ্চার করা। 

এখানেই একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে পাঠকের দুটি অংকর্ষণ 
কগতে চাই। আই. এ. প্িচার্ডস্‌ মহাশয়ের মতবাদ সমালোচন। 
করতে মেয়ে সমালোচকপ। দেখিয়েছেন, যে 20109 0৫. £52]06? 
1৪ 165018 &119000610” 691101৮ অর্থাৎ মে মুলোর: কথ। তিনি 
বলেছেন তা মূলতঃ 'আবেগাস্বাক এবং মুল্য ও নীতিকে এক করে 
ফেলায় শিল্পবিচারে নীতির আধিপত্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি 
এখানে সম[লোচকদের মত সমালোচনা করতে চাইনে। আমি 
শুধু এই কথাই সলতে চাই যে, আই. এ. ব্রিচার্ডস্‌ মহাঁশয় ষে 
মূল্যতন্ড এবং নীতিতন্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেস্টা করেছেন তা৷ 


আপাতদৃষ্টিতে দেখলে-ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বাঁসনাকেন্দড্রিক বলে মনে 
স্ম ১১-১২ 


১৭৮ | শিল্পতত্বের কথ! 


হয় বটে, কিন্তু যখনই তিনি বাঁসনার সংগঠন ব্যাপাযটিকে শ্রেণী- 
নিয়ন্ত্রিত, সমাজ-শিয়ন্ত্রিত,তর এককথায় পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত বলে 
স্বীকার করেছেন তখনই মুল্য ও নীতি সমাজসাপেক্ষ হয়ে 
দাড়িয়েছে। ৯ 

বাসনার ভিত্তির উপরে “মূল্যতন্ব” প্রতিষ্ঠিত করায় এবং 
মুল্যতন্তবের উপরে নীতিতত্বকে স্থাপিত করায় এ কথা সহজেই মনে 
আসতে পারে যে ব্যক্তিগত বাঁসনা-বন্ধকেই নীতির ভিত্তি হিসাবে 
গ্রহণ কর! হয়েছে--এই কথাই শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে যে যা বাসনাঁকে 
চরিতার্থ করে তাই মূল্যবান-_-তাই মঙ্গলকর। কিন্তু একটু তলিয়ে 
দেখলেই রিচার্ডসের মুল অভিপ্রায়টি চোখে পড়বে-_ দেখা যাবে 
রিচার্ড মানুষের বাসনাকে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি বলে মনে করেন নি। 
বাসনা-কামনাকে সমাজসাপেক্ষ তথা দেশকালপা ব্রসাপেক্ষ বলে মনে 
করেছেন এবং পরোক্ষভাবে নীতিকেও সমাজসাপেক্ষ করে তুলেছেন। 
রিচার্ড বলতে চেয়েছেন--সমাঁজের অবস্থ। বা প্রকৃতি বদলে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসনার প্রকৃতিও বদলে যায়; ফলে মানুষের 
মূল্যবোধে তথা নীতিবোধেও পরিবর্তন ঘটে। স্ততরাং নীতিবোধ 
এবং মূল্যবোধ সাঁম।জিক অবস্থার দ্বার নিয়ন্ত্রিত । .শ 

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার-_যুল্যবোধ এবং নীতিবোৌধকে 
প্রত্যক্ষভাবে সমাজসাপেক্ষ তথ! দেশকালপাত্রস।পেক্ষ ব্যাপারে 
পরিণত করার চেস্টা, সমাজবিজ্ঞানভি্তিক শিল্পদর্শনে (9০010. 
105108] 49500006109 ) আরো বেশি করে ব্যক্ত হয়েছে। [1817)0, 
70889, 17210001010, ০, 14. 09598, 14. 1098 প্রমুখ 
শিল্পতন্বধিদগণ শিল্পের সামারঞ্জিক উপযোগিতার দিকে খুব বেশি 
করে জোর দিয়েছেন। এঁরা উচ্চকণে ঘোষণা করেছেন-_-শিল্পীর, 
কাজ সামাজিক অভিজ্ঞতার রসনীয় রূপ তৈরি করা বটে, কিন্তু 
শিল্পী আসল উদ্দেশ্য__রসনীয় রূপের দাহাষ্যে সামাজকে গ্লানিযুক্ত 
করা, উন্নততর সঙ্গতির পর্যায়ে উন্নীত করা-_বহুকাম্য মূল্যবোধ বা 
নীতিবোধ জাগিয়ে তোল1। এরা শিল্পী ও শ্শিল্পকে সমাজের 


ও শিল্পতবে সঞ্চারবাদ ১৭৯ 


ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন--ইতিহাসেরই 
বিশেষ পরিণাম হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন । 

এই প্রবৃত্তিটি মার্কসবাদী শিল্পমনিকেদের মধ্যে আরো 
এঁকাপ্তিক আর্বৈগে ব্যক্ত হয়েছে এবং শ্হয়েছে তাদের দার্শনক 
মতবাদের জন্যই । মার্কসবাদীর! বস্তবাদে-_দন্বমুলক বাস্তববাদে-_ 
বিশ্বাী। অধ্যাত্ববাদী পরাতন্তে এবং তার আনুষঙ্গিক অনুসিদ্ধন্ে 
এদের একটুও আস্থা নেই। সত্য-শিব-স্ন্দরের--এককথায় মানসিক 
মূল্যরাঞ্জির (৪1093) অতিপ্রারুত পারমাধিক সত্ত। এঁর] একেবারেই 
স্বীকার করেন না। তাদের কাছে সত্য-শিব-স্থন্দর, বিষয়-বিষয়ীর 
সম্পর্কের (80)০0৮ 00190 791%01019) বিশেষ বিশেষ ফল । তাদের 
কাছে বিষয়ী বা ব্যক্তিমাত্রই উন্নত মানসিকশল্তিসম্পন্ন সামাজিক 
জীব_ বিশেষ পরিবেশের অর্থাৎ বিশেষ দেশের ও কালের প্রাকৃতিক 
ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর অধীন-_পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম 
অভিযোজনে অর্থাৎ আর্থনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত গোষ্ীবদ্ধ জীব। 
সত্য শিব-স্থন্দর অভিযোৌজনশীণ সামাজিক মানুষেগপই জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
অনুভবের বিশেষ বিশেষ রূপ । এদের কাছে 'সত)' হচ্ছে বিবর্তনশীল 
গ্রকৃতির--( বিশবপ্রকৃতি, জীব প্রকৃতি, সমাজপ্রকৃতি ) বিচিত্রবিকাঁশের 
এককথায় পরিবেশের অভিজ্ঞতার, যুক্তিখুক্ত এবং প্রমাণসিদ্ধ ধারণা, 
“শিব হুচ্ছে--সমাজান্তর্গত ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের আদশ 
বিধিবিধান- _সাম্য-মৈতী স্বাধীনতা সম্পন্ন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা 
এবং “ম্ন্দর” হচ্ছে__সত্যবোধ এবং শিববোধ নিয়ন্ত্রিত উপলব্ধি বা 
রূপানুভূতি। মার্কবাদীর1 মানুষের সমাজনিরপেক্ষ অস্তিত্ব কল্পনা 
করেন না এবং তা করেন না বলেই তাদের কাছে সামাজিক 
জীবন ব্যাঁপকদুষ্টিতে “আর্থ নৈতিক' জীবন--অভিযোৌজনেরই বিচিত্র 
প্রচেষ্টা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস মুলতঃ আর্থ নৈতিক 
জীবনেরই আধিমানসিক অভিব্যক্তি। আর্নৈতিক সংগ্রামের 
প্রয়োজনেই পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে যেয়েই মানুষের 
মনে নানা ধারণা জন্মেছে এবং সেই সব ধারণাই যুক্তিসম্পন্ন বা 


১৮৩ শিল্পতত্বের কথ। 


প্রমাণসিদ্ধ হয়ে “সত্যের” মর্যাদা পেয়েছে। ষ্ঠ অভিষোজনের 
প্রয়োজনেই মানুষের সমাজে শ্রমবিভাগ তথ শ্রেণীবিভাগ, ক্রমে 
অধিকারভেদ দেখা দিয়েছে-সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির 
সম্পর্ক এবং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা 
বিধিনিষেধ, এককথায় নীতিসূত্র তৈরি হয়েছে। এমনিভাবেই 
সামাজিক মানুষের মনে সত্য ও নীতির মূল্যবোধের জগৎ গড়ে 
উঠেছে-উঠেছে উৎপাদনবণ্টন-ব্যবস্থথর এবং ব্যক্তিসম্পর্কের অর্থাৎ 
শ্রেণীসম্পর্কের বা শ্রেণী্ন্বের ভিত্তির উপরেই । এই দিক থেকে 
দেখলে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য মার্কসবাদীরা সেই সিঙ্ধান্তেই উপনীত 
হয়েছেন দিদ্ধান্ত করেছেন__বিশেষ যুগের সত্যবোধ, নীতি ব। 
শিববে।ধ, মূলতঃ সেই যুগের আথ নৈতিক সংগ্রামের শ্রেণীসম্পর্কের 
প্রকৃতির উপগ্নেই শির্ভর করে--শিবেতনায় শ্রেণীদন্দের রূপটিই 
প্রতিফপিত হয়ে থাকে । 

মাকমব।দী বলতে চান--বিশেষ সমাজের অবস্থা বা প্রকৃতি 
এঁ সম।জের উত্পাধন ও বণ্টনব্যণস্থাগ দ্বারা নিয়গ্রিত। কারণ উৎপাদন 
ও বণ্টশখ্যবস্থ৷ একা্কে যেমন সমাজের অভিযোজন সামর্থকে বাক্ত 
কগে__ প্রকৃতির উপরে সমাজের আধিপত্যের মাতা সমাজের 
জ্ত/শবিজ্ঞ।নের পপ্রিমাণ সুচিত করে, তেমনি অন্যদিকে তা সমাজের 
গৈতিক মানকে- শ্রেণীসমূহের প।স্পগিক সম্পর্কের রূপটিকে এবং 
তাদের অগ্তনিহিত ছন্দের রূণটিকে ব্যঞ্ত করে থকে। মার্কসব|দীর 
মতে শিল্পীগ মুখ্য কর্তব্য__সামাজিক ব্যক্তিহিসাঁবে এবং বিশেষ 
শ্রেণীর অন্থতম গতিনিধি হিপাবে-_সমাজের শ্রেণীপম্পর্কজনিত 
নান। সমস্যাকে রসশীয্স রূপে প্রকাশ করা__জীবনের সমালোচনার 
তিতর দিয়ে এ্রেণীসম্পর্কে্ণ ডন্নততর ও আদর্শস্থানীয় রূপটিকে তথা 
ঘুল্যকে উদ্ভাসিত কগতে চেস্টা করা। শতরাং যে শিল্পার মুল্য- 
চেতনা যত গভীর, শ্রেণীদ্বন্বের তথা জীবদ্ন্দ্ের বিচিত্র ও সৃন্মন ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ধারণা বা রূপ যার মধ্যে যত স্পট, তিনি তত বড় 
শিল্পী হতে পারেন। তাই বলে অবশ্য শিল্পীর বড়ত্ব শুধু মুল্যচেতনার 
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ব৷ ছন্বচেতনীর উপরেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে চেতনার 
সার্থক অভিব্যক্তির উপরে-_চেতনার রসরূপ সৃষ্টি করার উপরে। 
মনে রাখা দরকার--মার্কসবাদী শিল্পতত্ব শিল্পের কোন নতুন 
“বৈশেষিক লক্ষণ” (0109762৮5 ) নির্ধারণ করে নি এবং মূলতঃ 
তা রসবাদী। মার্কসবাদীর। কখনই এ কথ! বলেন না--বলবেনও 
না-_শিলীর কাজ আসলে প্রাবন্ধিকেরই কাজ--বিশেষ কোন 
বক্তব্কে জনসাধারণের কানে পৌছে দিতে পারলেই শিল্পী 
সার্থককাম। রসবাদীদের মতোই তারা বলেন-_শিল্পীর মুখ্য কাজ 
“রসরূপ” তৈরি করা__রপাত্সক রূপ তৈরি করা। সাধারণ 
রসবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের পার্থক্য এখানেই ষে মার্কসবাদীর 
মনে করেন-- 
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অর্থ শিল্পের জগত সামাজিক আবেগের জগণ-_সমাঁজেক 
সকলের অভিজ্ঞতাপ্রসূত আবেগপ্রকাশক ভাষার ও রূপের জগগু। 
শিল্পের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, সামাজিক জীবনের ক্রমবর্ধমান 
জটিলতারই প্রতিফলন। মার্কসবাদীরা বলতে চান-_-পরিবেশের 
সঙ্গে সংগ্রাম করতে যেয়ে ক্রমবর্ধম।ন সমাজ একদিকে যেমন নতুন 
নতুন উৎপাদদন-রীতির উদ্ভাবন করে, অন্যদিকে তেমনি জীবনযাপনের 
লঙ্গে অজৈবিক বা মানবিক প্রবৃত্তির অভিযোজন করবার চেষ্টা ক'রে 
কাব্য শ্ষ্টি করে। হাতিয়ার মানুষের হাতের গঠনে কোন 
পরিবর্তন না ঘটিয়েও, হাতকে যেমন নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
করে, তেমনি কাব্যও মানুষের বাসনা বা আবেগবন্ধে কোন পরিবর্তন 
না এনেও হাঁয়াবেগকে নতুন উদ্দেশে নিয়োজিত করে।% এবং 


ক[1)003 1106 06৮61010108 ০017210169 01 50016107, 11) 115 5002216 
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১৮২ শিল্পতন্বের কথা 


তা ক'রে কল্পনার জগণ্ড ( ম০]0. 01790817698 ) তৈরি করে-- 
অনাগত বাস্তব জগতের ব৷ জীবনের ধ্যানকে রূপ দিয়ে জীবনের 
নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা ধএবং অপরিপূর্ণ বাসনাকে ব্যক্ত করে। 

“অপরিপূর্ণ বানা” “কথাটি গুনে, অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠতে 
পারে--খিস্ট োফার কডওয়েল মহাশয় কি তবে স্রয়েডের সিদ্ধান্তেরই 
কাছাকাছি যাচ্ছেন না? প্রশ্রটি খুবই সঙ্গত এবং সময়োচিত। 
অতএব স্থুবিখ্যাত মনস্তত্ববিদ ফ্রয়েড মহাশয় এবং তার অনুগামী 
শিষ্াগণ শিল্পের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেছেম তা 
এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত কর। যাক। ফ্রয়েডের মতে- শিল্পের 
জগণ্ড কল্পনার জগত্--ম্বপ্পের জগত-_-অবদমিত বাসনার কাল্পনিক 
অভিব্যক্তি । স্বপ্পে ষেমন মানুষের অবদমিত বাঁসনাই বিচিত্র 
কিস্তৃতকিমাকার রূপ ধরে আত্মপ্রকীশ করে, শিল্পেও মানুষের 
অবদমিত বাঁসনা ব্যক্ত হয়ে থাকে । এই হিসাবে শিল্পও একপ্রকার 
স্বপ্র--দিবান্থপ্প বা জাগ্রতন্বপ্প । এককথায়, বাসনাপ্রবণ ( 19] 
(019107076)। শিল্পীর আসংজ্ান এবং নিজ্ীন বাসনাই নান! 
আকারে শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে থাকে । এই সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করার অর্থ এই-_শিল্প কল্পনার জগৎ বটে-এমন কি উতকল্পনীরও 
জগৎ বটে-_কিন্ত্ু সেই রূপ-বল্পন] স্থষ্টির মুল প্রেরণা আমে অবদমিত 
বা অপরিপুর্ণ বাসনা থেকে । এককথায় শিল্প হচ্ছে অবদমিত 
বাসনার কল্পরূপ--“ত000. 01 0709106985৮ 

আসল সমব্যা এখানেই--অবদমিত বা অপরিপুরিত বাঁসনার 
প্রকৃতি” সন্বন্গে কার কি ধারণ! তা নিয়েই। ফ্রয়েডের “অবদমিত 
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বাসনা” এবং কডওয়েলকথিত 68116 1006 5৪9৮ 76811898*- 
“অপরিপূরিত বাসনা” আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও, আসলে এক 
নয়। ফ্রয়েডের “অব্দমিত বাসনা” যে পরিমাণে জৈবিক, সেই 
পরিমাণে আর্থ নৈতিক বা সামাজিক নয়। অন্যপক্ষে মার্কসবাদী 
কডওয়েলের অপরিপৃরিত বাসনা-__-অচরিতার্থ চেতন! প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক তথ! সামাজিক । ফ্রয়েডপন্থীরা যেখানে আত্মকেক্দ্রি, 
মার্কসপন্থীরা সেখানে সমাজকেন্দ্রিক। মনস্তত্ব-প্রসক্ত শিল্পীর ষে 
লক্ষ্যে পৌছতে চেষ্টা করেন--তাঁকে বলা যায় “[0850110100108] 
108,11811)” আর মার্কসবাদী শিল্পীদের লক্ষ্য-_-“800191196 10811910%, 
আশ] করি-_মার্কসবাদীর এবং ফ্রয়েডপন্থীদের মতবাদের তাতপর্য-_ 
বিশেষতঃ মৌলিক পার্থক্য পাঠকদের কাছে খানিকটা স্পষ্ট করে 
ভুলতে পেরেছি-__-একথা বোঝাতে পেরেছি যে ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে 
“কিম্যুনিকেশান” ব্যাপারটি মার্কসবাদীদের মতো! ততখানি মুখ্য নয় 
এবং তা নয় বলেই ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শিল্প শিল্পীর নিছক আত্মগ্ত 
অবদ্দমিত বাসনার অভিব্যক্তি । 

সে যাই হোক, “কম্যুনিকেশীন” (সঞ্চারণ ) ব্যাপারটিকে 
কে কতখাশি প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, তার মাত্র! হিসাব ক'রে 
আমরা বিভিন্ন মতনাদকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে 
পারি। প্রথম শ্রেণীতে পাই আমর! সেই সব মতবাদগুলি যার! 
সঞ্চারণের দায়িত্বকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পাই সেই সন মতবাদগুলি যারা 'সঞ্চ(রণকে পরোক্ষভাবে মেনে 
নিয়েছে; এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বে সেই সব মতবদ যার! 
সঞ্চারণের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করেছে । এ সম্পর্কে 
এই অধ্যায়ের উপসংহারে আরে বিস্তারিত আলোচনা করব, অতএব 
এখানে আমি শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকটি আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে 
হ-একটা কথা বলছি। প্রথমতঃ আমি-জন ডিউয়ি প্রতিষ্ঠিত 
“7910176910690 99009061009 -বাদ, দ্বিতীয়তঃ--আর. এ. জেমস 
স্কটের 41%101)161004-বাদ, তৃতীয়তঃ--সংকেতবাদ (4: ৪৪ 


১৮৪ শিল্পতত্বের কথ! 


890080610 ) এবং চতুর্থতঃ, সংবাদবাদ (21 &3 11710700910) ) 
সম্বন্ধে আলোচনা! করছি। 

(কে) শিল্পকে যারা 4১612119697060. 62091197106, বলতে চান 
তর! প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারণের কথা না বললেও শিল্পের 93:671900০- 
সাপেক্ষতা স্বীকার করার ভিতর দিয়ে পরিবেশসাপেক্ষত। স্বীকার 
করে থাকেন । তারা এই কথাই বলেন যে, শিল্পী অভিজ্ঞতাকে 
একটু বাড়িয়ে একটু পুথক করে নিয়ে রূপ দিতে চান-_ 
এবং তা” চান আর দশজনের কাছে ব্যক্ত করার অভিপ্রায়েই। 
তবে কেউ যদি বলেন যে শিল্পী তার 6%079709-কে 
18682176706” করতে চান শুধু নিজেরই উপলদ্ধির জন্য-_-সমাজের 
আর দশজনের কাছে অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করবার জন্য নয়, তা হলে 
অবশ্য 4১61010691090. 6001101809--মতবাদটিকে সঞ্চারণবাঁদের 
বিপরীত কোটিতেই স্থান দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এই মতবাদটির 
সঙ্গে অনুকরণবাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সংজ্ঞাটির মধ্যে রূপের ও 
ভাবের--ছুয়েরই অভিজ্ঞতাকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করায়, একদিকে 
যেমন আবেগবাদের (91019591017 01 79611100 ) অব্য।প্তিদোষ 
এড়াবার চেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি 930)6167708-কে 4001009970808) 
6101108” থেকে পুথক করায়, অতিব্যাপ্তিদবোষ এড়াবার চেষ্টা 
ফুটে উঠেছে। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ আর. এ. জেমস্‌ স্কট মহাশয়ের সিদ্ধান্তের কথা। 
“দি মেকিং অফ লিটারেচার" গ্রন্থে জেমস্‌ স্কট মহাশয়-_-প্রদর্শনবাদ' 


প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে লিখেছেন__ 

16 ৮০105 41010565200 15101556176 00910 515 1001 
00165 5510159000155 16 5 %/151) 6০ 100107166 20 €1610101 
00761505৮61 21056106110) 2৪ ৮/০110 016 21৮ 10159 ৮010 0. 
৮৩ 1560 15 6%22/...-1105 51050 0095 1706 218,759 100105৩, 
০06 175 2189 9১111010501 51)09৬/9,---1550010101010, 00917 15 
005 00005002105] 9506 10 016 2650)9610 [01090555, 1176 
90০16181190 £2//5 057 076 12018115001 11760011012 56515 ০ 
74/5%226 85১ 005 21050 5%9205 03১7100,841-42, 


শিল্পতত্বে সঞ্চারবাদ ১৮৫ 


বল! বাহুল্য, “প্রদর্শন” (95101016100) শব্দটি, অর্থের দিক দিয়ে 
সঞ্চারণ (0012170:0108010 ) শব্দের খুব কাছাকাছি পৌছেছে । 
প্রদর্শন যে সর্বদাই দর্শকস।পেক্ষ ব্যাপায স্কট তা স্পষ্টভাবেই 
বলেছেন_ শিল্পী | 


৩১0)11)105 16,001 0০ 79501) 101) 09, 1700 109 [61- 
9112019, 10110106161 10 [08159 115 586 ৮1770 116 1093 001)51100660 
11790117911591% ৪9 2 [9061. 


জেমস্‌ স্কট মহাশয় দেখাতে চেষ্টা করেছেন--“অন্ুকরণ ব৷ 
“উপস্থাপনা” এই শব্দগুলি শিল্ের সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন 
অনেক কবিতা আছে € মননপ্রধান আধুনিক কবিত1) যাঁরা কোন 
কিছুর অনুকরণ বা উপস্থাপন নয় ; যাদের মধ্যে কবি আবেগ চিন্তা 
ও নীতিকথার এক সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন-_ 


1) 91910) 065611115, 0001101)021)010)7501001059 19510061550 
1) 210 10000101012, 079 /1)016 06110 81010151)0107090 10085109615 615, 


এই জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে অনুকরণ কথাটি প্রযোজ্য না হলেও, 
প্রদর্শন” কথাটি প্রয়োগ করা চলে। জেমস্‌ স্কট মহ।শয়ের মতে-_ 
21] 01971170100 0796 19 10650] 09000 1 &, ৮011 01 ৪7৮ 
সে হচ্ছে 49501100101010%, 

(গ) তৃতীম্তঃ তাদের কথা ধার! শিল্পকে-_590790610" তন্ের 
পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখতে চেষ্টা করেছেন। এরা মনে করেন-_ 
শিল্প হচ্ছে আসলে বিশেষ একপ্রকার “সংকেত” (৪5001), এক 
মানুষের মনের ভাবকে অন্য মানুষের মনে পৌছে দেওয়ার সংক্তে। 
সেমান্টিকপন্থীদের বক্তব্য বুঝতে হলে প্রথমেই ছুটি শব্দের তাৎপর্য 
অনুধাবন করতে হবে_-একটি %৪1277” এবং অন্যটি “810901৮1 
প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি-__“জ্াপক”, দ্বিতীয়টিকে-_-“সংকেত”। 
জ্ঞীৌপক (“সাইন্,) বলতে কি বুঝায় ত৷ ব্যাখ্যা করতে লেখা 
হয়েছে 


11616561076 00105 515005 001 501228 011)61 0181105 10 
001 2811505 115 9210. £0196 105 51805 ০1 1188 ০0061 005, 


১৮৬ শিল্পতব্বের কথ! 


অর্থাৎ ধখন কোন কিছু দেখলে মনে অন্থ কোন কিছুর ধারণ! 
জন্মে, তখন এ আগের কোন-কিছুকে, ষে বস্তুর ধারণ। সে জন্মায় 
তার জ্ঞাপক বল! যেতে পারে। চিষ্তি বস্তুরটিকে বলা হয় 
119187:920” (জ্ঞাপ্য )$ কোন কোন ক্ষেত্রে-_অর্থ (276820175 ) 
জ্ঞাপকের বা চিহ্ের বাঁদবিচার করার মাত্রার উপরে প্র।ণীদের 
বুদ্ধির মাত্র! নির্ভর করে। সমস্ত অভ্যন্ত আচরণের মুলে এই 
বাদবিচার ব্যাপারটি কাজ করে থাকে। প্রতিমুহূর্তেই আমরা 
আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনাকে বস্তুর জ্ঞাপক ন্দরূপেই ব্যাখ্যা করছি-_- 
এক বস্তকে অন্য বস্তর জ্ঞাপক হিসাবে গণ্য করছি-_বন্ধুবান্ধবদের 
অনুভাবাদিকে তাদ্দের 'অভিপ্রায়ের ও বাসনার চিহ্ন বা জ্ঞাপক রূপে 
গণ্য করছি। 

এই পর্যায়ে অর্থ।ৎ “সাইন” এর পধায়ে অভিজ্ঞ।ত বস্তুর ব্যাখ্য 
অনেকট। নিবিকল্পক মানসিক ক্রিয়া--“০0091910060. £919২০-এর 
মত 80601178010” । অর্থ সেই ব্যাখ্যাকার্ষে সংজ্ঞা-ভাবনার ব! 
সামান্যের ধারণার (09010096069211780. 61000108) কোন যোগ 
থাকে না- কোন বিকল্পন! মেশে না। প্রতীতির নিবিকল্পক ব্যাখ্যা 
আমাদের ব্যবহারের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। 

ভ্গ।পকের (সাইন) সঙ্গে সংকেতেগ ( সিম্বল্‌) মৌলিক পার্থক্য 
এই যে সংকেতের ব্যাখ্যা বিকল্পনা অর্থাৎ জংজ্ঞা-ভাবনা-সাপেক্ষ | 
সংকেতিত বস্তুর উপস্থিতিতে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, সংকেত 
প্রত্যক্ষভাবে সেই আচরণ ব৷ প্রতিক্রিয়া জাগায় না; পরিবর্তে 
জাগায় একটি ধারণা, বা সংজ্ঞাকে (09009006) যা এ সংকেতের 
তাৎপর্ঝ। সংকেত কোন বস্তর প্রতিনিধি (0:০0 ) নয়--বস্তর 
সংজ্ঞার-__বস্ত-ধারণার উপায়।* সংকেতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ 


ক 4১ 51010] 15 015011000151)50 [010 2. 9100 10 0780 0010060005- 
11286010715 105091৮60 1) 1109 10061015056100 06 55000015, & 
5৮110] 0055 150 015007 10805 0561 10610851001 21701001565 
০ 096 10159561555 ০1 10 150515150 1005 1050555500৩ 00000509010 


শিল্পতত্বে সঞ্চা বাদ ১৮৭ 


করা হয়েছে। (কে) প্রথা-প্রকল্লিত ( কনভেনশানাল ) (খ) সামি- 
' প্রথাপ্রকল্লিত (সেমি-কনভেনশানাল ) (গ) প্রাকৃতিক (ম্যাচারাল )। 
ধর৷ যাঁক--একটি হিংস্র সিংহের মুত্তি আকা! হয়েছে এবং তার 
তলায় বা উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে-_-“হিংত্র সিংহ”। 
এখানে “হিং সিংহ”--এই লেখাটুকুর অক্ষরগুলি গ্রথাকল্পিত এবং 
সিংহের চিত্রটি প্রাকৃতিক সংকেত। তারপর ধর! যাঁক--কোন 
রাম্তার বাকে জীকা-বাকা রেখার একটি চিহৃ-ফলক দীড়িয়। আছে। 
এঁ চিহ্ন দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনে হল-_সাঁমনের রাস্তায় বু বাঁক 
ফিরেছে । এ সংকেতটি সামি-প্রথাকল্িত। কারণ সংকেত 
চিহ্টির রূপে রাস্তার বাঁকা রূপটি আভা সিত হয়েছে। 


যাই হোক, শিল্পের জগৎ আগলে এই সব সংকেতেরই জগৎ, 
কোথাও প্রাকৃতিক সংকেত, কোথাও সামি-প্রথাকল্িত সংকেত, 
কোথাও সম্পূর্ণ প্রথাগ্রকক্লিত সংকেত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাক্ষর্ষে 
ও চিত্রে প্রাকৃতিক সংকেতেরই প্রীধান্য, তেমনি সাহিত্যে প্রাধান্য 
রয়েছে__প্রথাপ্রকল্পিত সংকেতের । সাহিত্যে প্রথাপ্রকল্পিত শব্দার্থের 
দ্বারা অর্থাৎ শব্দ-সংকেতের সাহাঁষ্যে অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হয়। 
কেউ কেউ এমন কথাও অবশ্য বলেছেন যে স।হিত্যের উদ্দেশ্য যেহেতু 
আবেগ উদ্রিক্ত করা-_অর্থ শিনেদন করা নয়--সাহিত্য হচ্ছে ভাষার 
জঞপক রূপে প্রয়োগ? (15000866 8৪ দ£) )। 

এ সম্বন্ধে আরে বিস্তারিত আলোচনা করার কৌন প্রয়োজন 
নেই। এইটুকু মনে রাঁখলেই চলবে যে সংকেতবাদ স্বীকার করলেও, 
শেষপর্যন্ত অন্ুকরণবাদদের এবং সঞ্চারণবার্দের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া 
হয়। হাঁরোলড, ওস্বোর্ণ মহাশয়ের মন্তবা উদ্ধৃত করলেই বক্তব্য 


স্বল্পষ্ট হবে 


[1 005 60066%001 2. £576181 00601 ০01 99108110105 


1 106 17100 ০01 ৪ ০011060% ৮1101) 15 105 16506161). 59101003 
৪16 1000 0109 0 060 0016০5, [00৮ 815 ৮1)151695 0০1 11১6 
00170619010) ০1 ০৮)০০০,-- 4১651১5155 8 01106151077, 99) 


১৮৮ শিল্পতত্বের কথা 


10 0065 11151) 56617) 10090612661 96185101610 ৪) (1086 000 
11061919516 800. 161016561009610108] 515021 216 216 7/276222 : 
70০90) ০012170010515965 550061151)050 91001500105, 1621 01 10785511721, 
07 1706205 06 4%1000015--1109150015100281010 109 109815 01 
0011%6186109091 91000152500 ৮1508] 2106 10021171507 08 00121 
91)101.- ঈস্কেটিক আয।গ ক্রিটিসিজম-_-৭৩ পৃঃ ) 


অর্থাৎ সাহিত্যশিল্প এবং মুতিশিল্প বা চিত্রশিল্প আসলে অনুকরণ । 
উভয়েই উপলব্ধ বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক পরিস্থিতিকে সংকেতের 
সাহায্যে সঞ্চারণ করতে চেষ্টা করে। সাহিত্য সঞ্চারিত করে 
প্রথাকল্লিত সংকেতের সাহায্যে এবং মুততি ও চিত্র বা দৃষ্টিগ্রাহা শিল্প 
সঞ্চারিত করে প্রীকৃতিক সংকেতের সাহায্যে। সংকেতবাদের 
তাৎপর্য ফড়ায় এই যে, যেহেতু সংকেত সঞ্চারণের উপায় বিশেষ, 
যাঁকে সংকেতিত করার উদ্দেশ্যে সংক্তে প্রযুক্ত হয়, দেই বিষয়টিই 
অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। সংকেতের সার্থকতা নিরর্৫থকতা 
বিষয়-সংকেতনের মাত্রার উপরেই নির্ভর করে। সংকেতের নিজের 
কোন মহিমা থাকে না। যে পরিমাণে সে বিষয়ের ঘ্ে।তনা বা 
ব্যঞ্লনা করতে সমর্থ হয়, সেই পরিমীণেই সে মহিমান্থিত হয়। 
সংকেতবাদে শিলের বিষয়সাপেক্ষতা অতিসংলক্ষ্য । 

সংকেতবাদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে-_-এমন আর একটি 
মতবাদ সম্প্রতি % শিল্পতন্্শীস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। 
এই মতবাদটি ইতিমধ্যেই “থিওরি অফ ইনফরমেশান” (সংবাদবাদ ?) 
নামে প্রচারিত হয়েছে। মাইকেল এ ওয়ালাক ( 11101901 4 
দব911501।)_ লিখিত 49616009900. 17১0076902069610 
[01817 ৪0. [71%1007110701700 £08009620৪”-- প্রবন্ধে (জার্নাল 
অফ উস্মেটিক আ্যাণ্ড আট ক্রিটিসিজম্‌ পত্রিকায় ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর 
সংখ্যায় প্রকীশিত) উল্লিখিত মতবাদটির বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ 
প্রবন্ধটি থেকেই আমি মতবাদটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্ট। করছি। 


*& ১৯৬০ গ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে যে আন্তর্জাতিক শিল্পতত-সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে 'ইনফরমেশান থিওরি” সন্বদ্ধে আলোচনা হয়েছে। 


শিল্পতত্বে সঞ্চারবাদ ১৮৯ 


প্রবন্ধের গোড়াতেই ওয়।লাক্‌ শিল্পের লক্ষণ নিশি করতে গিয়ে 
লিখেছেন-- 


£& ৮/01]0 01 জট ৬5 ০০1৫ 508265, 108 196 09109৫ 
25 21) 01081015500 01 10090070910 85000141060 0 8 560 ০01 
[17165 ৮10616 0065 0017৯010001010, 0801100 01 0১৯61580101 01 
01815 015101290191) (00101008115, 05110612106, 2110 10610615115 ০01 
16281111591) 810 ৮911 15519061561) ) 5615655 09 21061 8 [06150025 
[0701152010178] 51505 0) 2 ৮29 50051001995 015 17015101091, 


অর্থাৎ শিল্পের লক্ষণ শির্দেশ করতে এ কথা বলা যায় যে, 
শিল্প হচ্ছে বিশেষ রীতিতে সংগঠিত সেই সংবাদ ব৷ সংবেদনতন্ত, 
যার নির্মাণ, অঙ্কন অথব!| সম[লোচনা € শিল্পের রচনা, নির্ধাণ এবং 
আন্বাদন ধা আনণ ) মানুষের মনোভাবের মধ্যে অভীপ্সিত পরিবর্তন 
স্ষ্টি করে। উক্ত লক্ষণটির মধ্যে তিনটি বিষয় লক্খণীর । প্রথমতঃ 
শিপ্পকে বল। হয়েছে-290 01025150810], 01 1001070108,0100” অর্থাৎ 
'সংবাদ-তন্ত্র বা সংবেদন-সংস্থ।। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ-তন্ত্রটি গঠিত হবে 
বিশেষ বিশেষ রীতি বা সুর অনুস।রে ; ভৃতীয়তঃ সংস্থানটি পাঠক ও 
দর্শকের মপ্যে এষণার পরিবর্তন ঘটাবে । 

এই তিনটি বিষয় ব্যাখ্যা করে বুঝতে যেয়ে লেখক প্রথমেই 
10011076100 শব্দটিগ তাতপন নির্ধারণ করেতে চেষ্টা করেছেন । 
লেখকের মতে--ইনফরমেশান” বলতে বুঝায়_-“40797106 9৮ 
11000170009 010 80098 01:0879 200 01, 01790 000 09 00001 
61090. 17) 0110 10100” -অর্থ। যা এসে ইন্ড্রিয়ে আবেদন করছে 
(এবং) অথবা! মনে য! স্থান পেয়েছে (50089010209 এবং 1061001381908 
ও 909996 বলতে থা বুঝায় )। ইন্দড্রিয়ে যা এসে আব্দেন করে তা 
রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শের বিভিন্ন গ্রত্যপপন রূপে প্রতিভাত হয়, আর 
%(002,0 0200 09 900015211190. 1]. 0119 1701110৮--বলতে অবশ্ঠই বস্তুর 
ব৷ ব্যক্তির রূপ-প্রতীতি (0১9০9০19192) এবং সংজ্ঞা (00120913610 ) 
বুঝায়। এককথায় বলা যায়, পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্ি॥় এবং যষ্ঠেন্দ্িয় 
মন য! কিছু গ্রহণ করতে পারে তার্দেরই ইনফরমেশান'-_-সংবাদ 


১৯০ শিল্পতত্বের কথ৷ 


বলা যেতে পারে। এই হিসাবে ষে সমস্ত উপাদানের সংযোগে 
শিল্প বা শান্তর তৈরি, হয় তারা সকলেই সংবাদ্বিশেষ। চিত্রের 
রঙ ও রেখা, সংগীতের ন্মর, সাহিত্যের ভাষা ইত্যাদি বিশেষ 
বিশেষ সংবাদ । 

দ্বিতীয় বিষয়--৪9$ 01 10198” (বিধি বা সূত্র )। ভাষ্য কর্পতে 


যেয়ে লেখক লিখেছেন-_ 


চ৮০50)1৭(65 %/10501)617 59011510০01 10011016, 29916 ৮181 
101095 01 11100117090101) 215 0591090 161691)0 8190 1101 11)6% 
816 10199 1619160 (0 0106 210011)91, 


কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন সংবাদ অভিপ্রেত এবং তাহদের কি 
করে সংশ্লিষ্ট করতে হবে, সেই সম্বন্ধে উক্ত বা অনুক্ত বিখিসমূহ। 
10108/0179,61010, কথাটির মধ্যেই ৪৪6 ০1 70199,এর প্রয়োজন 
স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদরাজিকে বিশেষ এক প্রকারে সংগঠিত করতে 
প্রকারের ও গঠনোপায়ের জ্ঞান অবশ্যই অপেক্ষিত। জ্ঞাতসারেই 
করুন অথব! অজ্ঞাতসারেই করুন অভিপ্রেত “সংবাদ-তন্ত্র” গঠন 
করতে অংবাদদাতাকে বিশেষ রীতি বা বিধি-বিধ্ধন মানতেই হবে। 
গঠন মাত্রেই বিধিসাপেক্ষ। ম্ুৃতরাং যা বিধিনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের 
ফল নয় তাকে কিছুতেই “শিল্প” বল। চলে না। আমরা দেখব, 
শিল্প হতে গেলে সংগঠনকে আর একটি শর্ত মানতে হবে। সেই 
শর্তটিতে বলা হয়েছে--17100615861010. 81601010171017091010% | 
কিন্তু “8৪6 ০0৫1 1018৪”- সম্পাদিত য। নয়, তার উল্লিখিত ধর্ম 
থাকলেও তাঁকে শিল্প বল! চলবে না। কারণ--“৪0021)6-8169: 
10706158,610109] 01191169 10097 0000] ছ্16)006 12090196101 1700 
11018 99691079 870. 10 ৪001) 02,895 ০ 00 1106 ০091] 
079 1000027000 8986116101৮ অর্থাৎ “ঈস্থেটিক” হতে 
গেলেই সংবাদতন্ত্রকে বিধি-নিয়ন্ত্রিত এবং ভাবান্তর-স্থষ্টিতে সক্ষম 
হতে হবে। 

ভূঁতীয় বিষয়--489599 60 81691: 8, 109:8070%8 101061861019] 


শিল্পতত্বে সধ্ারবাদ ১৯১ 


88989 1) ৪ আঅঞ্যা 9008106 ৮ 906 800110091”--এই শর্তের 
ব্যাখ্যা করতে যেয়ে লেখক লিখেছেন-_-শিল্প “798 60 79100 
[00815901013 81697901010 [11061010010 16 00811668৪8৪ 
৪1৮ অর্থাৎ শিল্পপদ্দবাচ্য হতে গেলে সংবদদতন্ত্রটকে এমন হতে 
হবে যে ত৷ দেখে বা শুনে, দর্শকের বা শ্রোতার মনে ভাবান্তর 
ঘটবে--এফণাগত পরিবর্তন দেখা দেবে। 

“এধণিক পরিবর্তন” কথাটিকে লেখক ভাল করে বিশ্লেষণ না 
করলেও শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে যে সব 
কথ। বলেছেন তা থেকে লেখকের অভিপ্রায় উদ্ধার কর! যেতে পারে। 
আলোচনার ভিতর থেকে অভিপ্রায় খুজে নিতে, আলোচনাটুকু 
বিবৃত করাই সবচেয়ে সহজ উপায়, অতএব সেই উপায়ই আমি 
অবলম্বন করছি। 

আমর। জানি, ধারা শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্ট। করেছেন, 
তারাই কাব্যকলার সঙ্গে ইতিহ1স, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির পার্থক্য 
নিবপণের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে 
সাহিত্য শিল্পের মৌলিক পার্থক্য কোথায়, সকলেই জানেন, 
এরিস্টটলই প্রথম স্থনিদিষ্টভাবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন । 
তার সিদ্ধান্ত-_দর্শন-বিজ্ঞান প্রকাশ করসে বিশ্রদ্ধ সামান্যকে 
€ 010159758। ), ইতিহাস বিবৃত করে বিশুদ্ধ বিশেষকে (0910100197) 
এবং শিল্প প্রকাশ করে “বিশেষের আধারে সামান্য'কে--বিশেষেরই 
সামান্য রূপটিকে । বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রার্থক্য-ধিচারে প্রকাশ্য 
বিষয়টিকেই বিভাজক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এরিষ্টটলের 
এই সিদ্ধান্ত বকাল একা ধিপত্য বিস্তার করে অবাধে চলে আসছিল, 
কিন্থু প্রথন বাঁধা পেল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্পতন্ববিদ 
ভিকোর কাছে এসে । ইতিহাসের সঙ্গে শিল্লের পার্থক্য নির্দেশ করতে 
যেয়ে ভিকো। বলেছেন ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের মৌলিক কোন 
পার্থক্য নেই; উভয়েই বিশেষকে প্রকাশ করে । হোমার একাধারে 
প্রথম কবি এবং প্রথম এঁতিহাসিক। 


১৯২ শিল্পতত্বের কথা 


এরিস্টটল বা ভিকোঁর প্রসঙ্গ তুললাম অন্য কোন কারণে নয়, 
শুধু এই কথাটাই চোখের সামনে রাখার জন্য যে শিল্পের বৈশেষিক 
লক্ষণ (17010001% ) এমনটি হওয়া চাই যা মানুষের সবরকম স্ষ্ট 
পদার্থের ভিতর থেকে শুধু চারুশিল্পকেই পুথক করে নিয়ে 
আসবে, যা-র্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি ভাঁষাময় রচনা থেকে 
কাব্যকে পুথক বরে চিহ্ত করতে পরবে। সৃত্রকীরর! সকলেই 
এ চেষ্টা করেছেন এনং আলোচ্য এবন্ধের লেখকও অন্যথা করেন নি-_ 
শিল্প এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞ।নব্য।পারের পার্থক্য নির্দেশ করতে চেফ্ট। 
করেছেন-_-বিশেষ্ভাঁবে চেন্ট|! করেছেন শিল্পকলা ও বিভ্ঞ।নের পার্থক্য 
নিরূপণ করতে। 

লেখক বলেন-__জাগতিক বিষয়ের গ্রতীতিকে আমর] ছু ভ।গে 
ভাগ করে দেখতে পারি--এক, বাহা বিষয়ের প্রতীতি (06608) 
[01:96069 ), ছুই আভ্যন্তরিক বিষয়ের--মানসিক ব্যাপাপ্ধের প্রতীতি 
(10697101 06190068 )1 উয়েই 4017906 100511008. 01 ০00 
0১009110000 | মগ চায় এই সব আগণি* শিষযের প্রতীতি- 
সমূহকে ( 07091000602] 8য1)6119006 ) বশী$ত করতে প্রয়োজন 
তশম্মসারে কোন-কে।খটিকে গ্রহণ বা উদবোধিত করতে, কোন 
কোনটিকে বর্জন করতে । প্রীতি সমূহকে বশীড্ঠ করতে চেয়েছে 
ম।নুষ দুটি কারণে-_-এক, বিচিত্র প্রতীতির মধ্যে শুর্খলা না৷ আনতে 
পারলে, মানুষের মন সর্বধাই ভ্রান্ত ও কিংকর্তপ্যবিমুঢ় হয়ে থাকত। 
দুই-_শীকপরণেগই ফলে সুখকর প্রতীতির পুনরুদপোধন এবং ছুঃখকর 
প্রতীত্ির বর্জন সম্তব হয়। ব্শীক্রণ (001001 ) বলতে বুঝা য়-_- 
€001991901710 80 050997191000 € 0241 16 ৮) টো 80009 
061)91 110101179,610, (0211 16 750৮) 800. 09106 1101)61” 
শিল্পকপা ও বিজ্ঞান উভয়ের মূলেই রয়েছে”প্রতীতি-বশীঞ্রণের 
প্রচেম্ট।! এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য-:60 09ড910]) 11010110961020- 


88691018. লেখকের সিদ্ধান্ত__- 
[0 15001 ৮199 0790 100108 50151)06 2180 210 ৪19 10091010009, 
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197 0171715 10 ০017001 5300061157058, ৮০০ 0755 01061 50) 051 
50191)05 17)%6)1555 0128. 001)56।)১091 ৬5119501010 ০06 165 [79010- 
110175, ৮/1)115 910) 25 9001), 0059 1101. ১ 11) 01135610105 ৬111৩ 
5০151)0955 [9150106191)5 10000১0 105 [011১110) (15055 01 27016108118 
[011 516. রি 


অর্থাৎ কল! এবং বিজ্ঞান উভয়ই মানুষের প্রতীতিরাজির উপরে 
প্রভুতবস্থাপনের উপায়। একের সঙ্গে অন্ঠের পার্থক্য এই যে 
শিজ্ঞানের নির্বাচনকে (প্রেডিক্শান ) দশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলতে 
হয়-দদশের অভিজ্ঞতার কাছে সত্যতার পরীক্ষা দিতে হয়, অন্যপক্ষে 
কলার নির্বাচনের তেমন কোন দায়িত্ব থাকে না। এইদ্িক থেকে 
দেখলে বিজ্ঞানের নির্বাচন সর্বসাধাপণের অভিজ্ঞতা, কপার নিবাচন 
ব্যক্তিগত উপলব্ধি । বিজ্ঞান প্রকাঁশ করে--9:69708৭] 10910970%8 
অর্থাৎ 41090010965 0086 080 09 1010026900৮ 20009 6199” 
( রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে জ্জানের কথ! সর্বসাধারণের, একজন 
তাহ! প্রকাশ না করিলে অন্যজন তাহা প্রকাশ করিবে । কিন্তু 
ভাবের কথা একা লেখকেরই )। শিল্পকপা যে নিবাচন করে তার 
স্গরূপ বুঝাতে যেয়ে লেখক লিখছেন-__ | 
4৯105 016501150192)55 010 01601010917 102100,151015110 10015 


21001010108) 21101109106  100)99009100611)66০$১ 01) 1159 
81115025017 51001501509 ০৮1) 19511155 210৩1 9091) 01)516.৮ 


অর্থাৎ শিল্পের নির্বাচন বিজ্ঞ।/নের মত তত স্তুস্পন্টার্ক এবং 
বিচারাতআক নয়, শিল্পের নির্বচন আঁধকতর ব্যঞ্জনামযপস এবং 
প্রাতিভানিক” বা নিবিকল্পক। শিল্প বচন দেয় শিল্পীর হাদগত 
অনুভূতিকে এবং সেখানেই তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত। 

লেখকের সিদ্ধান্ত-_“া০ 0959 10991) 1):070081705 61086 039 
01179701708 17096৮19920 &%:ট 200. 90291009 19 7000 &৪ £7986 2৪ 
0109 32709 0786 17019,01100+*********৯ 4৯৮ 19 8 11100 ০01 
10001901009 91:81017 01 0118. 1196 2,870906 ০01 90891009-7 


লেখকের কাছে শিল্পকর্মগুলি হচ্ছে--109019208 091790. :0703 
স্-১১-১৩ 
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0119 01: 80061067996 01 70096918998% এবং তখনই সেই থিওরেম, 
শিল্প পদবাচ্য হয় যখন তা 4097:1077775 6179 101106103 ০ 
01182001100 250 1100151610915 11001151,010778] 962৮০:**,৮ 

নতুন মতবাদটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। বিস্তারিত 
পরিচয় ধারা চাঁন ত!রা অবশ্যই প্রকাশিত “প্রবন্ধ”টি পাঠ করবেন 
এবং সেপ্টেপ্ধর-মাসের (১৯৬০ ) অধিবেশনটিতে যে আলোচন। 
হয়েছে তা পাঠ করবার জন্য অপেক্ষা করবেন । 

মতবাদটি সম্বন্ধে যে ছু'একটি প্রশ্ন মনে জেগেছে, তা নিবেদন 
করতে চাই। প্রথম প্রশ্_মতবাদটি কি সম্পূর্ণই নতুন? কোন 
কথা বলার আগে আমরা প্রস্তাবকের স্বীকৃতিবাক্য সংগ্রহ করতে 
পারি। প্রস্তাৰক স্বীকীর করেছেন__মতবাদটি “00956 01080] 
7'018,69. (0 6370:995101019610 (1907199 ০ ৪7৮ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
কোথায় ত॥” বুঝতে গেলে, “এক্স্প্রেসা নিষ্টিক খিওরি”-র বিশেষ 
বক্তব্য আগে জান! দরকার । কান্দেই অতি সংক্ষেপে আমি সেই 
বক্তব্য উপস্থাপিত করছি । 472য1)79581010191]0-” শব্দটিকে আমরা 
“প্রকাশবাদ” নামে অনুবাদ করতে পারি । মতবাদটির মূল বক্তব্য 
এই ষে শিল্পকলা আসলে শিল্পীর আল্সপ্রকাশ-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
এবং বিভিন্ন মাধ্যম বা! উপাদান আন্মপ্রক।শেরই বিডিনন উপায়। 
এই মতবাদের অন্যতম ও/বর্তক-_-10000179 ০:০7, এইভাবে 
মতনাদটি উপস্থাপিত করেছেন; শ্রত্যেক শিল্পকর্মই মানুষের 
আত্ুপ্রকাশেরই ভাষাবিশেষ। মানুষ খত ভাষা! ব্যবহার করে 
তাদের মোট ছু'ভীগে ভগ কর! চলে। কোন ভাষায় মানুষ 
সামাজিকের কাছে তাঁর চিন্তাকে ব্যক্ত করে এবং কোন ভাষায় তার 
আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শানক ভাবা 
হুচ্ছে সেই ভাষা যা'তে মানুষ প্রকাশ করে চিন্তাকে এবং শৈল্সিকভ।ষা 
হুচ্ছে সেই ভাষা যাতে প্রকাশ করে নিজের ভাবাবেগকে। 
পরবর্তীকালে মাই, এ রিচার্ড এবং সি. কে. ওগ্ডেন অনুরূপভাবেই 
ভাবা-ব্যবহারকে মোট ছুই ভাগে ভাগ করেছেন--এক %:8£9£60- 
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0৫81৮, দুই ৮610006158” ৷ ভাষাকে “বিজ্ঞাপন” রূপে ব্যবহার 
করা (190919008] 099) হয় তখনই, যখন--“86 1778599 
86909100009 200 0015908 110101100080 10101 080. 09 
91060. 01019110580. 07 79101000060 82091190090. 
80009,1100” ; আর খখন আবেগের উদ্দীপক্রূপে ব্যবহার করা হয়, 
তখন--108 [0811)099 19 60 08090 0:11 1১901018 6০ 1959 
91770610109 07 17) 01099 00 11111001700 (129 07077106101) 870 
09119510011 ০01 09067 09001” । লক্ষ্য কণবার বিষয়, 
ইনফ্রমেশান থিওপির সিদ্ধান্তের সঙ্গে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের যথেষ্ট 
মিল পাওয়া যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গেলে আরো মিল পাওয়া 
যাবে। মিঃ টমাস কারক পোল্লক (11110 96979 01 [166786026- 
1949) গ্রন্থে ভাষাব্যবহাপের পিচার্ডকুত শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা 
করেছেন এবং ভাষা-পরয়োগকে--09191901191] এবং 4620006159, 
এই তুই শ্রেণীতে ভাগ ন। করে-_+10169707021% এবং 4095০9501৮৪” 
এই দুই শাঁগে ভাগ করেছেন। (সংস্কৃত অণংগার শান্ধের ভাবকত' 
ও “ভে।জকত্ব মনে পড়ে) পোশ্পক বলতে চান- ভাষা বা 
সংকেওঙকে যখন “ভাবক” ব| বিজ্ঞাপক্*রূশে ব্যবহ।র করা হয়ঃ তখন 
তা” “999০6159 107 0011000 01010 61110 0019 81)9610,0010105 [10100 
07০ 11609 2৮৮০৪] 91001109100 ৮/11901)97 011938 909180- 
(10109 910 ঞ, 10011061175 2 00109068, 01 ৪ 79181610090 10019 
09091811590. 1092,3৮, অর্থাৎ বাস্তব ধারণ। বা অধিকতর নৈব্যক্তিক 
কোন সংজ্ঞ। বা চিস্তাকে ব্যক্ত কে? কিন্তু শিল্পকর্মে সংকেত ব্যবহার 
কর। হয় “ভে।জক” বা ভিদ্বেধক' হিসাঁবে-উপলব্ির ধারণাকে নয়, 
ধাস উপলাব্ধটিকেই প্রকাশ করাঁপ জন্য । শিল্পকর্মে শুধু ভাবাবেগ 
বা মনোভাবই ব্যক্ত করা হয় না, _চিগ্তা, ভাবনা, বিষয়োপলব্কি 
সব [কিছুই শিল্পেপ বিষয় হ'তে পারে। এখানেই 42৮০০৪৮০৮ 
শব্দটির সঙ্গে “27000616৮ শব্দটির ত।পর্ধগত পার্থক্য। সংকেতের 
59%00%51০" প্রয়োগে, 40000810 001098 2,866220190 10 00710108- 
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010109:69 00৮ 609 90809091010, 10100. 039. 63091190089 ৮০ 
009 20609] 85009119008 36881 । সংকেতের ব্যবহার নিরর্থক 
কোন ব্য।পার নয় প্রত্যেক সংকেত ব্যবহার মূলে থাকে উদ্দেশ্য-_ 
600061011105  0205099 (ইনফরমেশান ধিওপির--“কণ্টেল" 
ব্যাপার স্মপণীয় )1। 0926:0113106 001100996 যখন “7919161909” বা 
11010190100 এর অশিমুখে যায়, তখন সংকেত 179191920619117 
অর্থ। ভাবক হিসাবে ব্যবহার করা হঃ়-দর্শন বিজ্ঞানের সি হয়, 
আর যখন--০5০০21070. এর জগ্ত বাপুত হয তখন সং্তের 
*০য0080%০9 09০” হয়_-শিল্পকর্মের স্ষ্টি হয়। বলাবাহুগ্য 
ইন্ফরমেশান থিওরি এর প্রায় সবটাই গ্রহণ কগেছে। 

তারপর প্রকাঁশব।দের অন্যতম ধুগঙ্গর ইতালীয় দারশশনিক ক্রোচের 
দিক থেকেও-_সংবাদবাদে প্রতিভানতন্ত্ের (1106916020) প্রভাব এসে 
পড়েছে। ক্রে।চের মতেও, মানুখ ত।প জনের দ্বারা অথাৎ আত্মার দ্বার! 
জাগতিক বিষয়কে অধিগত করতে চেষ্টা কপছে। জন দুই প্রকার, 
এক-_নৈয়ায়িক জ্ঞান-_“1000৬19969 00170060 900087069” ছুই 
গ্রাতিভানিক ভভ্ঞ।ন--1000%190909 010109091)  100821108:01010” 1 
শিল্প হচ্ছে দি তীথ প্রকার জ্ঞান-_-4110001059 1:00%16059” ক্রোচের 
মতবাদের বিলক্ষণ ধৈশিন্ট্য এখানেই__শিল্পকে প্রতিভানিক জ্ঞান 
রূপে ঘোধণ। করায়_-শিলের স্যঞ্জন ক্রিয়'কে প্র তভাশিক বাপার 
মনে করায়, (আমরা দেখেছি_-যে সংবাদতন্ত্র শিল্পপদবচ্য তা 
£171019 17001: ) স্থতরাং শিল্পকে 21060106159 বলায় ন্হন বিছুই 
বল। হল না। প্রকাশবাদ সন্বন্গে আর পেশী আলোচনা না করেই 
আমরা বলতে পারি--“ইনফরমেশ।ন থিওরি” সংকেতবাদ ও প্রঞাশ- 
বাদেরই পরিশিষ্টের মতো । প্রকাশবাদেরই মতো সংবাদ-বাদ 
ম্বলতে চায়-_প্রকাশের ব্যাকুলতা অর্থাৎ প্রতীতি বা অভিজ্ঞতাকে 
শে রাখার চেস্টা -সামাজিকের কাছে নিজের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত 
করার চেষ্টা, মনে।জীবক প্রাণী মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক। সংকেত 
মাহায্যেই মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে প্রঞ্ধাশ ক'রে থাকে। এই 
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সংকেত সাহাধ্যে মানুষ যখন তার চিস্তাকে অর্থাৎ নৈব)ক্তিক 
ধারণাকে (80860610988) ব্যক্ত করে তখন দর্শন-বিজ্কানের 
অর্থাৎ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, আর যখন মান্ুধ সংকেতেব সাহাষ্যে 
ভিতরকার এবং বাইরের অভিজ্ঞত।কে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করতে চেষ্টা 
করে তখন শিল্লের স্ঠি হয়। পগ্রকাশবার্দের সঙ্গে সংবাদবাদের 
গ্রথম পার্থক্য এখানেই যে সংবাদনাদ দর্শন-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা 
উভয়ঞ্েণীর সংকেত-সংগঠনকেই সংপারদ (ইন্কপমেশান) নাম 
দিয়েছেন। আর প্রকশবাদে “ইনফরমেশন” কথাটি শুধু সংকেতের 
41909160019] ৪৪৪৮-এর ক্ষেত্রেই বাহার করা হয়েছে। আগেই 
আমরা জেনেছি--“ইনফরমেশ।ন” কথ|।টি বিশেষ অথে ব্যবহার করা 
হয়েছে এবং প্রকাশবাদের পরিভাষায় বণলে বলা খায় তারা 91008 
এবং 49770170019, কি শিল্প, কি দর্শন-ধিজ্ঞান বাহাত, কতকগুলি 
সংকেতের সমবায় বা বিশ্তা ছড়া আর কিছুই নয়। শিল্পও যেমন 
সংকেতের বিন্যাস, দর্শন বিজ্ঞ।নাদি শাস্মও তেমনি সংকেত-সমষ্টি। 
এই হিসাবে অবশ্য উভয়েই--সংবাদ-তন্্ব (1010107901010-808662008) 
বা সংকেত-তন্ত্র (910001-8788910 )। একের সঙ্গে অন্ের 
পার্থক্য ঘটে সংবাদদ|তার অভিপ্র।য়ের পার্থক্যের জন্য । অভিপ্রায়ের 
ভিত্তিতে সংবাদ-তন্ত্রকে তাই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় 
যেখানে 00108810908, ড2119961010+ অর্থাত প্রমাণযোগ্য নিঝচন 
€ 10:9019010179 ), এক কথায় 20969,06 19998--বা “ভ্্ানের কথা” 
সেই সংবাঁদ-তন্ত্রকে বলা হয় শাস্ত্র; আর অভিপ্রায় যেখানে-- 
41)06152110108]  0119700”--ঘটানো, প্রকাশবাদের পরিভাষায়-_ 
আবেগের উদ্দীপনা আনা “17300590098 0079 62006100 ৪0৫ 
061795100 01 08061 70901019”, সেখানে সংবাদতন্ত্রের নাম_-শিল্প। 
আলোচ্য প্রবন্ধের +000615861018 01)81069% কথাট! খুব স্পঞ্টার্থক 
বলে মনে হয় না। প্রণন্ধে 20061599'এর পরিসংখ্যান যেমন করা 
হয়নি তেমনি 00055961008] 01)8109 বলতে ঠিক কি বুঝায় তাও 
ন্নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বল! হয়শি।-_প্রকাশবার্দে 4900061৪” 
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ব! “৪50০0861%০, শব্দ যত স্পম্ট।এঁক, 40006158,10109] 00090729, তত 
স্পষ্ট।থক হ'তে পারেনি । ৭0068610209] 01)81169, বলতে যদি 
শুধু %6116009-এর পরিবর্তন বুঝ|য় তা*হলে কথাটিকে এমনভাবে 
বিশেধিত কর! দরকার“যা'তে শুধু “8986)969 ৪6916০০'-ই বুঝায় 
-আবেগ-_উপলন্গিকে স্বরপতঃ আন্নাদন করার প্রবুত্িটিকেই 
বুঝায়। কারণ যদি 27006158610]  0178159 বলতে এক 
10)0615০9, থেকে অন্ত 40095০+ বা মনোভাবে সরে যাওয়া বুঝায় 
তাহলে নিছক %005158610108] 01)9,00০9,--শাস্্র ও শিল্পের বিভাজক 
লক্ষণ হতে পারে না। তবে 420061526101081 0118170০-এর অর্থ-- 
বদি হয় ভাগানেগগত পরিবর্তন_ চিতেপ ভাবনাকোটি থেকে 
ভাবাবেগের কে।টিতে পরিবর্তন__ত হ'লে অবশ্য ক্ছি বলার নেই। 
তবে বলার কথা যেটি থাকে সেটি এই যে “ইনফরমেশান থিয়োরি”তে 
নতুন বলতে পাওয়া যায় নতুন একটি নাম এবং আর য! পাওয়। যায় 
তা সবই পুরোনো কথাকে সোজ ভাবায় না ঝলে, ঘুরিয়ে এবং 
পেচিয়ে বলা। শিল্পের যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে-_ত"+ বিশ্লেষণ 
করলেই দেখা ঘাবে মতবাদটি শিল্পের নতুন কোন “বৈশেষিক শক্ষণ” 
নিরূপণ করতে পারেনি । বিস্তুরিত বিশ্লেষণে অবশ্যই ধর। পড়বে 
৮ 19 0017217)01710201010 01 1891109+, 41৮ 29 62001988105 
0 9100610108+, 416 13106010101), 47019 1061010691060. 
6%109:191900"--এই সব নানা মতবার্দ একপঙ্গে জড়ে। করে “সংবাদ- 
বাদ? €( ইনফরমেশান থিওরি ) তৈরি করা হয়েছে ।% 

এখানেই এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাক। যে সকল 
মতবাদ এখানে আলোচিত হয়েছে তাদের বাদ প্রতিবাদের খালোকে 
রেখে শিল্লের সংজ্ঞ। এবং স্বরূপ শির্ধারণের সমস্তাটি দেখলে, আশ 
করি, সমহ্যার কেন্দ্রটি স্পষ্টাকারেই চোখে পড়বে । আর তা, 
চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারা যাবে যে শিল্পতন্বে যতগুলি 


* গ্রন্থকার-পিখিত “শিল্পতন্বে নতুন মতবাদ” প্রবন্ধ (“সাহিত্যের খবর” 
“জ বর্ষ, আঘাঢ ১৩৬৭, ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত 
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সমন্যা আছে, যেষন “শিল্পের প্রেরণা”, “শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গী” “শিল্পের 
উদ্দেশ্য”, “শিল্পের বাস্তনতা-_অবাস্তবতা”, “শিল্পের সঙ্গে নীতির ও 
তব্বের সম্পর্ক”, “শিল্পের সঙ্গে জীবনের *ও সমাজের সম্পর্ক**.” 
প্রভৃতি সমস্তা--সব সমস্যা আসছে এ একটি উন থেকেই-_শিল্পের 
ভা নির্ধারণের সমস্যা থেকেই । যেমন মন তেমনি ধন--এ ক্ষেত্রেও 
এঁ কথা প্রযোজ্য । সংজ্ঞা বিষয়ে যিনি যেমন সিদ্ধান্ত করেছেন, তিনি 
তেমন অনুসিদ্ধান্ত করেছেন। এই কারণেই আমি উপসংহারে এ 
মূল সমস্যাটির দিকে আঁর একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ, 
সংজ্ঞ। নির্ধারণে যে কয়েকটি অতি সংলক্ষ্য পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি 
দেখা দিয়েছে তার্দের কথাই বলা যাক। নিম্নলিখিত কয়েকটি 
শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা যেতে পারে £-- 

(১) প্রথম শ্রেণীর প্রবৃত্তি (ক) অতিপ্রাকৃত কোন 
পারমাথিক সত্তা বা বস্তুকে (আনন্দ বা সৌন্দর্য) প্রকাশ্য বিষয় রূপে 
গণ্য করার প্রবৃত্তি (খ) প্রাকৃত অর্থাৎ বঝিশ্রপ্রকৃতির বা জ'ব- 
প্রকৃতির বা মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতাকে সামাজিক ব্যক্তির আনন্দ- 
বেদনাকে বা সৌন্দর্বৌধকে প্রকাশ্য বিষয়রূপে গণ্য করার 
প্রবৃত্তি । 

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি-(ক) শৈল্লিক দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ 
প্রয়োজন-নিরপেক্ষ, সতাবোধ ও নীতিবোধ-নিরপেক্ষ করার প্রবৃত্তি। 
(খ) শিল্প স্থগ্রি ব্যাপারটি আসলে প্রকাশ ব্যাপার বলে মনে করলেও 
_-শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রয়োজনসাপেক্ষ করার প্রবৃত্তি। 

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি (ক) শিল্পীর ও শিল্লের পরিবেশ- 
নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা কল্পনা করার প্রবৃত্তি খে)ট শিল্পীর 
চেতনাকে ও বাসনাকে এবং শিল্পকেও পরিবেশসাপেক্ষ বলে মনে 
করার প্রবৃত্তি। 

উল্লিখিত পরম্পর বিরোধী প্রবৃন্তিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে 
আশ করি শিল্পতন্বের দুর্গম পথের বাক বেছে নেওয়া সম্ভব হবে। 
লক্ষণীয়, প্রথম শ্রেণীর “ক*প্রবৃত্তি শিল্পকে অতিগ্রাকৃত দৈবসত্তা, 


২৩৯" শিল্পতত্বের কথা 


ভাবসত্তা (আইডিয়া ), সৌন্দর্ব-সত্তা, আনন্দসত্তা প্রভৃতির কোন 
একটির অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করে। এই দলের কাছে শিল্পের 
“বাস্তবতা” বিচার্য বিষয় টে, কিন্তু তা বিচার করতে পারেন কেবল 
তিনিই যিনি এঁ রহস্থময় সত্তার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করতে পারেন-_- 
দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পারেন। এদের কাছে শিল্পের প্রেরণা 
মূলতঃ দৈবী প্রেরণ। এবং শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগতিক বাসনা নিরপেক্ষ 
অর্থাৎ অতীন্ট্রিয় বিষয় উপলব্ধির আকাঙক্ষ। | 

খ প্রবৃত্ি--সম্পন্নদের কাছে-__“ভাব” বা “আনন্দ” ও “সৌন্দর্য” 
“এদের যে কোনটিই প্রকাশ্য বিষয়বস্ত্র হোক না কেন, কোনটিই 
ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ নয়--অতখন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত নয়। এদের 
কাছে “ভাব (আইডিয়া) হচ্ছে বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কের ফল-_ 
বিষয় সম্বন্ধে বিষয়ীর মনে যে ধারণ। জন্মে সেই ধারণ।। “আনন্দ” 
হচ্ছে বিষয়-গ্রহণে বিষয়ীর স্থখজনক আবেগ এবং “সৌন্দর্য” হচ্ছে 
বিষয়ের রূপ-স্ষমা। এদ্ে কাছে শৈল্লিক প্রেরণার উৎস হচ্ছে 
চৈতগ্য-ধর্ম বা মনোজীবকতা-_বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনে প্রচেষ্টা 
এবং শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়__-মাইডিয়ার 
ক্ষেত্রে তো নয়ই। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর “ক”-প্রবৃত্তি--শৈল্িক দৃষ্টিকে (89861960 
৪60৮9 ) নিছক রূপ-দিদুক্ষায় পর্যবসিত করতে চেয়েছে । বিশুদ্ধ 
রীতিবাদীর। এবং কল্লনাব।দীরা এই ধরণের দৃষ্টির পক্ষ নিয়ে থাকেন। 
এরা বলতে চান, শৈল্পিক মনোভঙ্গী তত্ব চেতনা, ইতিহাস-চেতন। 
নীতি-চেতনা, উপযোগ-চেতন৷ প্রভৃতি চেতনা বা মনোভাব থেকে 
পৃথক এক স্বতন্ত্র মনোভাব-_বিষয়কে রূপের স্বমহিমায় দেখার 
মনোভাব । কাণ্টের পরিভাষায় বলতে গেলে বলা যায়-_শিল্পী 
বিষয়কে 40016 169800 অর্থাৎ তন্ব চিন্তার অথবা 40780619891 
168,9017,-এর বা নীতিবোধের বা উপযোগ-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে দাড় 
করিয়ে দেখতে যান না, শিল্পী বিষয়কে ০৫০০, করতে চাঁন-- 
বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভবে উপলব্ধি করতে চান তথা 40151766758690 


শিল্পে সঞ্চাযবাদ হ্ক্স 


01999016, স্থষ্ি করতে চান । শিল্পীর দক্ষতা-_খ্যান মহিমায় নিহিত 
নয়, নিহিত রূপকল্পনায়। শিল্পীর কাজ জীবন-সমালোচনা ধরা 
নয়-_শুধু রূপ-কল্পন। দিয়ে কল্পনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করা। শিল্পকে 
যাঁরা শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে চাঁন তারাই সাধারণতঃ 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী-কলাকৈবল্যনাদী মামে পরিচিত। 

এই প্রবৃত্তিরই বিপরীত প্রবুত্তি-_শৈল্লিক দৃষ্টির প্রয়োজন- 
নিরপেক্ষতা--ভাব-নিরপেক্ষত1- নীতি-নিরপেক্ষতা অস্বীকার করা 
--এবং রসবোধকে ভাব ও নীতির সঙ্গে তথা উপযোগ-বুদ্ধির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখা । তাই বলে এর! শিল্পের প্রকাশ 
স্বরূপত1 বা রূপ-মূল্য অন্পীকার করেন না; এ কথাও অস্বীকর 
করেন না যে শিল্পীর দক্ষতা রূপরচন!তেই পরিব্যক্ত, কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেন যে শ্ল্লী যে রূপ তৈরি করেন তা 
রস-রূপ অর্থাৎ রসনীয় রূপ এবং তা তৈরি করতে রসবোধ তথ 
জীবননোধ অপেক্ষিত। শ্ল্ীী যে রূপ তৈরি করেন তা জীবন 
ধ্যানেরই প্রতিমা । ধ্যান যদি জীবন সাপেক্ষ হয়, রসবোধ যদি 
জীবনবোধ সাপেক্ষ হয়, তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে ষে 
শিল্প বাহাতঃ রূপকল্পন৷ই বটে কিন্তু স্বরূপতঃ ধ্যানের রূপ, ভাবের রূপ-- 
রসবোধের গ্রকাশ-_জীবনবোধের অভিব্যক্তি--জীবন সমালোচনা 
রসবোধ যে শেষ পর্যন্ত জাবনবোধ তথা ভাব সাপেক্ষ--নীতিবোধ- 
সাপেক্ষ, সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই তা গ্রমাণ করা যেতে পারে। 
ধরা যাক ট্রাজেডি বা কমেডি রসের দূম্টান্ত। ট্র্যাজেডি বা কমেডি 
জীবনেরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম--কলে জীবনবোধের সঙ্গে মূল্য- 
বোধের বা নীতিবোধের সঙ্গে অবিচ্ছে্যযোগে তারা যুক্ত। মুল্য বা 
নীতিবোধ যেখানে নেই, সেখানে জীবনের পরিণাম বিচারে লঘু-গুরু 
ভেদ্দও নেই-_-কমেডিক্র্যাজেডি বোধেরও কোন সম্ভাবনা! নেই। 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি--প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে 
অন্তনিহিত থাকলেও, পুথকভাবে উল্লেখযোগ্য । এই শ্রেণীর “ক” 
সম্প্রদায় শিল্পীর আত্মাকে পর্িবেশ-শিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা স্বাধীনত। 


২২ শিরতত্বের কথ! 


দিয়ে থাকেন। একদিকে আছেন তারা ধারা অতিপ্রাকৃতবাদী-... 
তার! আত্মার অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব কল্পনা করে আত্মার বাসনা 
কামনাকে রহ্ম্যময় কয়ে থাকেন--অশ্থদিকে আছেন তারা, ধার! 
অতিপ্রাকৃতবার্দ অস্বীক।র করেন বটে কিন্তু বাক্তি-চেতনার তথ৷ 
ব্যক্তিপ্ররত্তির পরিবেশমিরপেক্ষ স্বাধীন অভিব্ক্তির অধিকার কল্পনা 
করেন- চৈতন্য বৃত্তি বিষয়-নিরপেক্ষ স্বাধীন অনুশীলনের অধিকার 
স্বীকার করেন--শিল্পীকে সামাজিক জীব ঠ্সাবে গণ্য করেও শিল্পীর 
বাসনাকে ও চেতনাকে--এক কথায় শিলীর মনকে সয়ংক্রিয় ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত' বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ক্রেচের প্রতিভানবাঁদ, 
অপূর্ব-বস্ত-শির্ম।ণবাদীদ্দের উৎ্কল্লনাবাদ, রাীতিবাদী বা বিষ্ন 
নিরপেক্ষ উপ।দান-বিন্যাসবাদীদের মতশাদ, ফ্রয়েড পন্থীদের ন্প্পনাদ 
(বা আসংজ্ঞান-নিজ্1ন বাসনাপ পরিপূরণের মধ্যে শিল্প'কে আবদ্ধ 
করে রাখে) শিল্পীকে পরোক্ষভাবে পরিবেশ থেকে সরিয়ে শিতে 
চেষ্টা করেছে এবং শিল্পন্থষ্টির প্রেগণাকে আত্মপরীয়ণ মনের খেক্সাল- 
খুনীর ব্যাপারে পরিণত করেছে। 

অন্যপক্ষে থখি"সম্প্র্দার় শিল্পীকে অন্যতম সামাজিক জীব বলেই 
মনে করেন, শিল্পীর আচরণকে--সেই আচরণ কায়িক, মানসিক, 
বাচনিক যাই হোক না কেন--প্রাণধর্মের এবং মনোধর্মের বিশেষ 
বিশেষ ক্রি বলেই মনে করেন এবং মনে করেন মনের কারখানায় 
যেসব রূপ ও ভাব তৈরি হয় তার উপাদান যোগায় পরিবেশ ও 
জীবন যাপন, এনং পরিবেশের এবং জীবন যাপনের চাহির্দাতেই তারা 
তৈরি হয়। এঁর। বলেন--শিল্পীর বাসনার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি যেমন 
ত।র জীবন যাপনের প্রকৃতি থেকে গড়ে উঠে, তীর জাতি-যুগ-_ 
সমকালের (2809, 771]150. & 10101709176) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি 
শিল্পীর চেতনার বিশিষ্ট প্রকৃতিটিও (17085777601) ৫& 9000960 ) 
তার দৈনন্দিন 'অভিচ্ভ্ভতা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাধান চিন্তা গুভৃতির ফল। 
এই কারণেই শিল্পীর পক্ষে যেমন পরিনেশ শিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয় 
না, তেমনি শিল্পের পক্ষেও রূপের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশ 


শিল্পতত্বে সঞ্চারবাদ ২৪ 


নিরপেক্ষ হুওয়! সম্ভব নয়। হোমার, ভাজিল, কালিদাস, দান্তে 
শেক্সগীয়র, রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকটি মহাঁকবির বাসনা ্রবং 
চেতনা এক কথায় স্টি দেশকাল-সমাজ-সাপেক্ষ। এরা 
যেমন বিষয়ৈষণাহীন বিষয়ীর অস্তিত্ব-নিবিষয় চৈতন্য ক্রিয়। 
ল্গীকার করেন না-_তেমনি স্বীকার করেন না বিষয়ের পরিবেশ- 
নিরপেক্ষ অন্তিত্ব--দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ “বষয়”। এঁরা বলেন 
স্কলপনায় (10052108610) ) প্রতিফলিত হয় মানুষের পরিবেশ- 
সাপেক্ষ বিষয়-ধারণার রূপ বা পরিবেশ-অনুরাগ এবং উৎ্কল্পনায় 
(2য় ) প্রতিফলিত হয় পরিবেশ-জ্ঞানের পরিবেশধ্যানের 
পরিবেশ-অনুরাগের অভাব। অবাস্তব দেবলোক এবং দেবদেবীর 
ধ্যান ধারণায় যেমন পরিবেশ চেতনার অভাব-সৃক রূপটিই বেশী 
করে ব্যক্ত হয়েছে, তেননি আধুনিক শিল্পীদের পরিবেশ বিমুখ 
রচনায়, পরিবেশ-নিরপেক্ষতা নয়, পরিবেশ-সাপেক্ষতাই পরিবেশ- 
বিরাগের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে । পরিবেশের বা বিষয়ের সঙ্গে 
বিষয়ীর ছু'রকম যোগ থাকতে পারে, এক অনুরাগের যোগ, দুই 
বিরাগের যোগ । যেখানে অনুগাগের যোগ সেখানে শিল্পী বিষয়কে 
সাগ্রহে ব্যক্ত করতে চেষ্টিত হন আর যেখানে বিরাগের যোগ, 
সেখানে উদাসীন থাকতে অথব। বিরক্তি দেখাতে চেষ্টিত হুন। এই 
অনুরাগের বা বিরাগের মধ্যে শিল্পীর মনোভাবের এবং রসবোধের 
পরিচয় ফুটে উঠে। বদি কোন লেখক আধুনিক জীবন-সমস্থা 
উপস্থাপিত না! করে, পৌরাণিক বা এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 
প্ঃধু রস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, তা'হলে এ কথা মনে করলে কিন্তু 
ভূলই হবে যে এঁ লেখক পাঁরবেশ-নিরপেক্ষ ; বরং এই কথাই সেখানে 
বলতে হবে যে এঁ লেখক বাসনার আধুশিক-বিরাগী--বর্তমান 
পরিবেশের বা বিষয়ের সঙ্গে তার যে যোগ তা ওদাসীন্যের যোগ-_- 
বিরাগের যোগ। আর একটু বিশ্লেষণ করে এবং তলিয়ে দেখলেই 
এই সত্যটি উপলদ্ধি কর! যাবে_-জগণ্ ষদি নিত্যপরিবর্তশশীল হয় 
এবং সমাজ যর্দি নিত্য-পরিবর্তনশীল হয় আর পরিবর্তন বলতে যদ 


২০৪ শিল্পতত্বের কথা 


এক অবস্থ। থেকে অন্ধ অবস্থায় যাওয়া বুঝায়-_স্থিতাবস্থার পরিবর্তন 
বুঝায় এবং স্থিতীবস্থার পরিবর্তন বলতে যদি পুরাতন বা রক্ষণশীল 
এবং নতুন বা প্রগতিশীল "এই দুই প্রবণতার ছন্দ ও নতুন প্রবণতার 
চাপে পুরাতনের সংলক্ষ্য পরিবর্তন বুঝায়, তা” হলে এই কথাই 
স্বীকার করতে হবে যে সমাজদেহে এ্রতিযুহুর্তেই সংরক্ষণশীল ও 
প্রগতিশীল এই ছুই প্রবণতার দ্বন্ব চলছে এবং সমাজের প্রত্যেক্টি 
ব্যক্তি জ্ঞাতসারেই করুন বা অন্জরাতসারেই করুন এই ছন্দে অংশগ্রহণ 
করছেন। ধারা ভজ্ঞাতসারে এই দ্বন্বে যোগ দেন তাদের আমরা 
বলি সক্রিয় আর যার উদাসীন তাদের আমরা বলি নিজ্ফ্রিয়। কিন্তু 
আসল ঞ্থ। এই যে কি সক্রিয় কি নিক্ক্রিয়, উভয়েই দ্বন্দের সঙ্গে 
যুক্ত । সক্রিয়ের যোগ-_সদ্শীবী (পজিটিভ) নিক্মিয়ের যোগ 
অসদ্ভাবী ( নিগেটিভ )। সদ্ভানী যোগ যখন সংরক্ষণশীল প্রবৃত্তির 
সঙ্গে ঘটে, তখন শিল্পীকে আমরা বলি সক্রিয় সংরক্ষণশীল, যখন 
প্রগতিশীল প্রবণতার সঙ্গে ঘটে, তখন বলি জক্রিয় প্রগতিশীল। 
মোট কথ! অভিপ্রায় বিহীন কোন হ্ষ্টি নেই--সম্তব নয় 
বলেই নেই। 

উল্লিখিত প্রবৃত্তিগুলি চোখের সামনে রাখতে পারলে যেমন 
শিল্পের সমস্যা আলোচন। কর! সহজসাধ্য হবে, তেমনি শিল্পের সংহ্া 
নিরপণের সমস্তা-অবধারণে নিম্নলিখিত প্রবৃত্তিশুণি অনেক পরিমাণে 
সহায়ক হবে। 

(ক) প্রথম প্রবৃত্তি--বিশেষের (08970100197 02001001969 
10117 ) বূপকে শিল্পের “নৈশেষিক লক্ষণ বলে মনে করা। 
অনুকরণবাদে, কল্লনাবাদে, অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদে, সৌন্দর্যবার্দে এই 
প্রবৃত্তিরই প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। এই মতে, শাস্ত্র সামান্যের 
€ 00356188] ব! 000985) নিবিশেষ রূপকে ব্যাখ্যা করে, শিল্প ভাব 
ও রূপকে-_সামান্যের সাকার বা সবিশেষ রূপকে-ব্যক্ত করে । এই 
প্রবৃত্তির মধ্যেও ছুটি উপ-প্রবণতা৷ দেখা যায়। একটি প্রবণতা-_ 
রূপকে বিশেষের বা আইডিয়ার রূপ বলে মনে করে, অস্থ প্রবণতা 


শিল্পতন্ে লঞ্চায়বাদ ৫ 


বিশুদ্ধ কল্পনাবাদীর প্রবণতা --রূপকে রূপাতিরিক্ত কোন কিছুর 
প্রকাশ বলে স্বীকার করে না। 

(খ) দ্বিতীয় প্রবৃত্তি শিল্পকে ভাবের ( আবেগ-অনুভবের ) 
অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা-_-ভাবকে (491106 0: 80006102. ) 
শিল্পকর্মের বিলক্ষণ লক্ষণ স্বরূপে দেখা--ভাবকেই শিল্পের উপস্থাপ্য 
বিষয় বলে মনে করা। এদের কাছে--শাস্্র হচ্ছে জ্ঞানের কথা' আর 
শিল্প হচ্ছে “ভাবের কথা”-_রসনীয় রূপ। এই মতের তাৎপর্য এই--. 
প্রাকৃতিক বস্তুর রূপই হোক আর জীবনের রূপই হোক, শিল্পীর 
ভাবাবেগ দ্বার অনুরপ্লিত--বাসনার দ্বার। বাঁিত না হওয়া পর্যন্ত, 
শিল্পের মর্ষ্দা লাভ করে না। শিল্লিত রূপ মানেই বাসন! বাসিত 
রূপ- রূপাধারে ভাব-_ভাব।শ্রিত রূপ। 

(গ) তৃতীয় প্রবৃত্তি-_রূপকে বা ভাবকে খিলক্ষণ লক্ষণ বলে মনে 
ন1 করে--প্রকাশের কৌশলেই শিল্পত্ব অন্ুণিহিত--এই কথা মনে 
কর।। প্রকাশের লক্ষ্য রূপ বাভাব যাই হোক না কেন, প্রকাশের 
রীতি বা ভঙ্গিম! অর্থাৎ সংকেতের বিশ্যাসকৌশলই-_শিল্পের বৈশেধিক 
লক্ষণ। শিল্পের চমতকারিত্ব বিন্যা-কৌশলেরই চমৎকারিত্ব। 
শিল্পীর কাছে রূপ বা ভাব উপলক্ষ্য, লক্ষ্য-_প্রকাশ-ভঙ্গিমার স্বকীয়তা 
ও বৈচিত্র্য দিয়ে চমতকার সৃষ্টি করা। ভাক্কর্ষে এবং চিত্রে অপূর্ববস্ত 
নির্ম।ণের প্রবৃত্তি এবং সাহিত্যে রীতিবাদ, অলংকারবাদ, বক্রোক্ভিবাদ 
এবং ধ্বনিব।দ এই প্রবৃত্তিকেই বেশী-কম ব্যক্ত করেছে। 


হাল্কা ও চ্গাল্রুত্ষলা 
৭" এবং 
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এই অধ্যায়র মুখ্য আলোচ্য--কারুকলার সঙ্গে চারুকলার পার্থক্য 
এখং প্রধান কয়েকটি চারুকলার-_বিশেষত্ব নিরূপণ । রক্রোচের 
উল্লিখিত মন্তব্য থেকে আপাততঃ মনটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে, 
আমরা শিল্পের জাতিলক্ষণ ও বিশেষ বিশেষ শিল্পের গ্রজাতিলক্ষণ 
নির্দেশ করার চেষ্টা করছি। বলাবান্ুপ্য জাতিলক্ষণ এবং প্রজাঁতি- 
লক্ষণ পির্দেশ করা হাঁড়া ব্যক্তিপরিচয় দেওয়ার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক 
উপায় নেই। অতএব সংজ্ঞা শিরূপণের মুলসূত্র প্রয়োগ করেই 
আমাদের যা" করার করতে হবে। আগের অধ্যায়ে 'শৈল্পিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী” € 895079610 ৪৮ 6009 ) সম্বন্ধে যতটুকু আলোৌচন। কর! হয়েছে 
তাতে, “শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে গিছক সৌন্দর্যব!দীরা কি বে|ঝেন 
তা উল্লেখ কর! হয়েছে এবং তাতে বিশেষভাবেই একথা বলা হয়েছে 
যে সৌন্দর্যবাদীরা মনে করেন--শিল্পের সঙ্গে অ-শিল্পের মৌলিক 
পার্থক্য এই যে অ-চ।রুশিল্প স্থষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যবহারিক প্রয়োজন 
মেটানো আর চারুশিল্প অগ্রয়োজনের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে-- 
তথা নিছক মৌন্দধ্যন্ঠি করার উদ্দেশ্টো স্স্ট। মোট কথা এই যে, 
শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে প্রচলিত যে ধারণা আছে, তদনুনারে বারুকর্ম 
ও চারুকলার পার্থক্য নির্দেশ করতে গেলে, এই কথাই বলতে হবে 
যে কারুকল। হচ্ছে মানুষের দ্বারা স্থক্ট মনোরম ব্যবহার্য দ্রব্যবিশেষ 
আর চারুকল! হচ্ছে নিছক আনন্দ দেওয়ার-প্রয়োজনেই-স্থষ্ট সুন্দর 


কাঁরুকল! ও চারুকল। এবং চারুকলার শ্রেণীবিভ।গ ২৭ 


অর্থ উপভোগ্য রচনা বিশেষ। “কর” এবং চারু” এই দুটি 
শব্দকে অবচ্ছেদক হিসাবে ব্যবহার করতে গেলেও দেখা যাঁবে-- 
“কার কথাটার ব্যু্পত্তিগত মর্থের ঝোক রঞছ্চেছে-নির্যাণ দক্ষতার 
উপরে এবং “চারু” কথাটার ঝোক রয়েছে»আনন্দ সঞ্চার করার 
উপরে ।% অন্যভাবে বললে বলা যায়-__যেহেতু স্থম্ট বস্তুমাত্রই ব্যাপার- 
সাধ্য অথাৎ কর্ণ এবং যে করে সেই কারু" এবং কারুমাত্রেই ব্যপক- 
অর্থে “শিল্পা এবং কারুকর্ম বলতে ব্যাপক অর্থে "শিল্প" বুঝায় বটে কিনতু 
শিল্প শব্দটিকে আমরা বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করি বলে, যে সব 
কারুকর্মে চারুত্ের মাত্রা বেশী সেই সব কর্মকেই চাঁরুকল। 
নামে অভিহিত করে থাকি । এখানেই আসছে প্রয়োজন- 
অগ্রয়োজনের গণ্তীর প্রশ্ন। শিল্পীমাতেই “কারু” কৃত্নু কর্মদক্ষ, 
ইংরেজিতে সাধারণ অর্থে যাঁকে বলে "81018%0, এবং তার যে ক্রিয়া 
তা” সকর্মক--কর্তীর ঈপ্লিততম কর্ণ এক্ষেত্রে শিল্প দ্রব্য। দ্রন্য 
শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে এখানে ব্যবহার করছি। চেয়ার, টেবিল, 
খাতা পেন্সিল যেমন দ্রণ্য, তেমনি ভাক্করের নিমিত মুতি, চিএ্রকরের 
চিত্র, গীতঞ্চাপ্রের গাঁন এবং কবির কাব্যও দ্রপ্য। “গপ্রযোজনমনুদিশ্যা 
মন্দোহপি ন প্রবর্ততে” এ কথ। যদি সত্য হয়, তাহলে-_-এ কথাও 
অধশ্য স্পীকার করতে হবে যে সব স্থষ্টিই উদ্দেশ্যমূলক এবং ধত 
কিছু স্ষ্ি করেছে মানুষ, জীবনযাপনের প্রয়োজনেই তা" করেছে। 
এই হিসাবে, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি যেমন প্রয়োজনের তাগিদে 
স্্তি, তেমনি মুতি, চিত্র, গীতকা ব্য প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীও প্রয়োজনের 
তাগিদেই স্ৃষ্টি। কিন্তু একথাঁও স্বীকার্-_সব প্রয়োজনের প্রকৃতি 
এক রকম নয়। চেয়ারে আমরা বমি; টেবিলের উপরে বইখাত। 
প্রভৃতি দ্রব্য রাখি, চশম। দিখে দেখি, রেডিও দিয়ে বেতারে সংবাদ, 
গান ব্র্তত। প্রভৃতি শুনি ; ভাত খাই, কাপড় পার, জামা গায়ে দি, 
পরদা দিয়ে দরজা বা জানালা ঢাকি। আলমারীতে বইপত্র রাখি, 


** করোতীতি কারু- শিল্পী-কৃত্মু। তেমনি চারয়তি-_অর্থাৎ “ভাবকে 
সঞ্চারিত করে যে সে “চারু”। 


২০৮ শিল্প্বের কথা 


ইঞ্জিন তৈরি করে গাড়ী চাল ই, টেলিগ্রাফ যন্ত্র বানিয়ে দূরে সংকেত 
পাঠাই, পা-পোষে পাযুছি, গামছ! দিয়ে গা মুছি, হারমোনিয়ম, 
সেতার, বাঁশী প্রন্ৃতি বাগ্যথন্ত্র বাজাই, মুতি বা চিত্র রচনা করে শ্থৃতি 
রক্ষা! করি-_দেখি বা দেখাই, গান গাই ব। শোনাই, কবিত। পড়ি 
বা শোন।ই, নাটকে জীলনের রূপ দেখি বা দেখাই। এক কথায়, 
জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের চাহিদ য় বিভিন্ন স্ুগ ও সৃন্মন বস্তু উৎপন্ন 
হয়েছে। তবে সব কিছুই প্রয়ৌজনমুপক সৃষ্টি এ কথা সত্য হলেও 
প্রয়োজনের চেহারা সব ক্ষেত্রে এক রকম নয়। চেয়ার অ্লমারীর 
প্রয়োগন মেটাতে পারে না, খা পাশীয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে 
না--এক কথায়, একের প্রয়োজন অন্ দ্রব্য মেটাতে পারে না, 
এবং পারে না বলেই ব্যবহারের প্রকৃতি এবং তানুসারে দ্রব্যের 
প্রকৃতিও তিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ প্রয়োঞজজনের তাগিতেই আচরণ 
করে এবং আচরণমান্েই ব্যবহা৭। এ কথ! মানলে (প্রয়োজনের 
তথ ব্যপহাকের তাগিদে) মানুষ যত ফ্ছু দ্রব্য তৈরি কপে, তার 
সব কিছুই “খ্যবহায"। কিন্তু প্যণহয কথাটাকে আমর। এহ ব্যাপক 
অর্থে ব্যপহার করিনে-_-মর্থাৎ সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করি এবং 
সেই সংকুচ্তি অর্থে ব্যবহার দ্রপ্য বপতে বুঝায় সেই সমস্ত দ্রব্যই 
যা আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রজণন বুত্তির বিচিত্র ক্রিয়ার বা 
প্রয়োঞ্জনের সঙ্গে প্রঠ্যক্ষ বা পরে।ক্ষভাথে যুক্ত-_-যা অন্য কোন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি উপামাত্ররনিজেই উদ্দেশ্য নয়। এই হিসাবে 
“অপ্রয়োজনীয়” বলতে বুঝায় সেই স্গ্টিকেই ষা নিজেই নিজের 
উদ্দেশ্য অর্থ যাকে মানুষ স্টি করে সি করার আনন্দেই, যাঁকে 
মানুষ দেখতে চায় শুধু দেখার আনন্দেই বা শুনতে চাল শোনার 
আনন্দেই--যার সঙ্গে মানুষের উপযোগের সম্পর্ক থাকে না» 
আর থাকলেও তা গৌণ থাকে শুধু উপভোগের সম্পর্ক এবং 
সেইটিই মুখ্য। উপযোগের সম্পর্কে বন্ত মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের 
উপায়, উপভোগের সম্পর্কে বন্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য অর্থাৎ নিজেই 


উদ্দেশ্য । 


কাঁককল! ও চাকফজা এবং টিলার শ্রেধীবি্ীগ ' ২৪ 


নিছক উপভোগের উদ্দেশ্য হতে গেলে, বল! বাহুল্য, বস্বাকে শুধু 
জ্ানেন্ত্িয়ের বিষয় হয়েই থাকতে হয়। সাদা কথায়, শুধু, 
দেখার বস্তু বা শোনার বস্তু বা দ্বেখা-শোনার বসত হয়েই 
থাকতে হুয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ উপভোগ্য বস্ত "হুচ্ছে--সেই বস্তাই বা 
শুধুই দেখবার, শুধুই শোনবার ; আসল কথা যা বস্ত হয়েও অব্যবহার্য 
তথ। অবস্তকল্প অর্থাশ অন্ুপযোগী সামগ্রী । যেখানে বস্তুর উপযোগ- 
মূল্য ছাপিয়ে উপভোগ মুল্য বড় হয়ে উঠে সেখানেই তার চারুত্ব। 
আর যেখানে উপভোগ্যতা থাকলেও তার উপযোগ-মূল্যের প্রাধাস্থা, 
সেখানে তা কাককর্ম (01065 )। এই দিক থেকে দেখলে, ষে 
বস্তুর যত উপযোগী বা ব্যবহার্য হওয়ার সন্ভাবন। সেই বস্ত তত 
কাককর্ষের মেকর কাছাকাছি। যেমন মন্দির-প্রাসাদ প্রভৃতি শ্থাপত্য- 
শিল্প । মন্দির বা প্রাসাদ ষে পরিমাণে বাসোপযোগী গুহ, সেই 
পরিমাণে তা কাককর্ম, আর ষে পরিমাণে তা তার গঠন-সৌন্দর্য দিয়ে 
উপযোগ বা ব্যবহার-চিন্তা ভূপিয়ে দেয়, সেই পরিমাণে তা চারু- 
শিল্পের পর্যায়ে পৌগায়। উপযোপের গন্তভী থেকে স্থাপত্যশিল্লের 
ব্যবধান খুবই সামান্য । তার পর থেকেই ব্যবধান ক্রমে বাড়তে 
থাকে এবং ভাক্ষর্ষ ও চিত্রেপ স্তর পেরিয়ে যেতেই ব্যবহার্য বস্তু 
সাদশ্য__-অর্থাৎ বস্তপ্রকৃতিকঙা পোপ পেয়ে যায়। মুতি পাথরের, 
মাটির, ব্রোগ্রের বা সোনার যে ধাতুরই হোক না কেন, ইচ্ছা করলে 
তাকে অন্য উদ্দেশ্যে এবং নিগুক বস্তু হিসাধেও ব্যবহার করা যেতে 
পারে বটে, কিন্তু যুতিকে আমরা কোন স্থুল প্রয়োজনে ব্যবহার করি 
ন।। চিত্রকেও শ্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও অন্য প্রয়োজনে অল্প-স্থল্প 
ব্যবহার কর! যেতে না পরে এমন নয় ; কিন্তু সেক্ষেত্রেও এব একই 
কথা । সংগীতের এবং কাব্যের পর্যায়ে উপাদান যথার্থ ই অবস্ত--. 
শব্দ ধবনি বা! সংকেত সমষ্টিমাত্র। শোনবার ব। শোনাবার প্রয়োজনে 
ছাঁড়া অন্য কোন প্রয়োজনেই তাদের ব্যবহার কর। ধায় না। খঅবস্ট 
কেউ যদি 'বৈকুষ্টের খাতায় বিপিনের মত বইকে না পড়ে খাজা 
অথব! কেউ যদি শক্ত মলাটের বই দিয়ে ছাত্রের মাথায় গানটা মারেন 
কু-১১-১৪ 


২১৬: শিল্পতন্বের কথ! 


ব। জলের প্লান ঢেকে রাখেন--বইয়ের্র পাতা পুড়িয়ে দুধ গরম 
করেন-_-তবে তা ব্যতিক্রম বলেই গন্য করতে হবে। প্রশ্ন উঠবে-- 
কেউ যদি গানকে মনের আনন্দ-বেদন! প্রকাশ করার কাজে 
ব্যবহার করতে চেষ্টা*করেন বা টাকা-পয়সা উপাঁঞ্জনের উপায় 
হিষাবে অথবা দশের মনে বিশেব কোন আবেগ সঞ্চার করবার 
উত্তেজক হিসাবে ব্যবহার করেন,সে ক্ষেত্রে গান কি অন্যান্য উপষোগী 
দ্রব্যেরই মতে। উপায়মাত্র নয়? তেমনি মুতি, চিত্র এবং কাব্যকে 
উপায় হিসাবে ব্যবহীর করা চলে নাকি? সৃক্ষম প্রয়োজন যে মেটায় 
সেও কি এ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় ময়? এই প্রশ্রের উত্তর আগেই 
একবার দেওয়া হয়েছে__বলা হয়েছে__-অপ্রযোজশীয় স্ষ্টি বলে 
কোন স্ষ্টি নেই, আছে শুধু গরয়ৌগনের রকমফেপ৭। কারণ সৃষ্টি 
মানেই উপযোগিতা হ্স্টি-_-০168/101) 01 01116 ৷ কীককর্মে 
মুখ্যতঃ যে উপযোগিতা স্থপ্ট হুয় তাক্ষে বলা যায়_আধিমাঁশসিক ব 
সাঁথাবিক।% কাকশিল্পের পক্ষে যেমন ব্যবহারিক উপধষোগিতা 
লক্ষ্য, চাকশিল্পের পক্ষে তেমনি আধিমানসিক উপমোগিতা পক্ষ্য। 
উপযোগিতার দিক দিয়ে ষে যত হীন বা দীন সে তত লক্ষ্যত্রফট, 
সে তত হেয়। অব্যবহার্য কাককর্ণ এবং সঞ্চারশক্তিহীন চাককর্ণ 
উন্ডয়ই সমান হেয়-_সমাঁন পক্ষ্য ভ্রট। 

তাই বলে একথা কিন্তু সত্য এয় যে__ব্)বহাঘকে উপভোগ্য করা 
সম্তব ব| বাঞ্চনীয নয় এবং উপভে।গ্যকে পমান মাত্রায় উপভোগ্য 
রেখেই ব্যবহার্য হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। উপষে!গ 
এবং উপভোগ--এই ছুই মুল্যকে যতক্ষণ পরস্প্গবিকদ্ধ ব'লে 
স্বীকার করা না হবে ততক্ষণ এপ কেন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত 
হবে না। উপভোগনুল্যে ষোল আনা মুল্যবান হয়েও চারুশিল্প 
শিল্পীর জীবিকার্জনের উপায়, জীবন-সমীলোচনার ব| জীবনদশনের 
প্রচার বা বাহন তথা উপযোগী হতে পারে। স্তরাং কাককর্ম_ 
প্রয়োজনমুলক স্্টি এবং চারুকর্মের উদ্দেশ্য নিছক্‌ অপ্রয়োজনের 

* আনন্দ, সৌন্দধ, ভাঁবাবেগ প্রভৃতি মানসিক প্রয়োজন । 


কারুকল। ও চারুকলা এবং চারুকলার শ্রেধীবিভাঙ্গ ' ২৯৯ 


“আনন্দ দেওয়া-__-এই বাক্য দুটিকে খুব সতর্কভাবে এবং প্রকরণসহ্‌ 
ব্যবহার করা দরকার । আধিমানসিক উপষোগিত! হুঙি করা যার 
উদ্দেশ্য, মনের উপরে সে ষে প্রভাব বিস্তার করধেই--মনের সংস্কারকে 
পরিমাঞ্রিত ও পরিবধিত করবেই তথ। সামাজিক্ের জ্ঞান-প্রেম-কর্মকে 
পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেই--এ কথা সহজেই অনুমান কর। যায় 
এবং সব সময়েই মনে রাখতে হুবে। কারণ এই ধারণায় গগুগোল 
থাকলে-_-শিল্প সমালোচনায় গণ্ডগোল বাধবেই ; বেধে থাকেও। এমন 
বহু সমালোচক দেখা যায় যারা উপভোগ এবং উপযোগের মধ্যে 
স্বতোবিকদ্ধত। কল্পনা করেন এবং উপযোগমূল্যকে শিল্পের অপকর্ষ 
বলে গণা করে থাকেন-_-উপযোগ-মৃশ্য থাকায় শিল্পকে “প্রচারধর্মী” 
অপবাদ দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন। এরা ভূলে যান 
বা ভুল করেন- সঞ্চার ও প্রচার ন্বতোবিকদ্ধ ব্যাপার নয়। একে 
অন্তকে পরিপোধণ করতে পারে। সঞ্চার-সহায় হ'লে প্রচারের 
শক্ত বাড়ে এবং এচাপ্সে সঞ্চারের গুকত্ব বাড়িয়ে দেয়। 

যাই হোক--ব্যবহাষ দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে চাকশিল্লের মৌলিক 
পার্থক্য কোথায়, আশা করি এতক্ষণে পাঠক তা” বুঝতে পেরেছেন 
এবং “ব্যবহারিক উপযোগিতা” এবং আধিমানমিক উপযোগিতা 
এই কথা ছুটির তাপ এবং “প্রয়োজন এবং “অপ্রয়োজন”-_ 
শব্দ ছুটি যে পারিভাষিক ব1 সংকুচ্ত অর্থ ব্যবহৃত হয়, তা উপলদ্ধি 
করতে পেরেছেন । এ সম্বন্ধে আর বিস্তার্পিত আলোচনা করবার 
প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। লিজ্ঞান্থ পাঠকের মনে উভফ্জের সীমারেখা 
সম্বন্ধে নিশ্চই প্রশ্ন জাগবে এবং জিজ্ঞাস মেটাতে যেয়ে তিনি 
দেখতে পাবেন ষে অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছেন এবং ব্যবহান্সিক একটি 
সীমারেখ। টেনে নিয়ে সম্থু রয়েছেন । আমরাও মহাজনের পথ 
অনুসরণ করেছি । 

এবার প্রধান কয়েকটি চারুকলার পরিচয় দেওয়া যাক। তবে 
তার আগে আমি একটি শ্রেণীবিভাগ-তালিক! পাঠকদের সামনে 
ধরে দিচ্ছি :- 


শিপঙখের কা 


ৰ্ত 
| | 
টিপিপি 
প্রাকৃতিক * ৪ ( জীবর্কত 
| ডে 2 ২ ৭ 
মনগয়েতর প্রাণীকত অন্থয্যকৃত 
( পশুপাখীর বান! ইত্যাদি) 
| | 
ব্াবহাধ উপভোগ্য 
(কারুকর্ম) (চারুকর্ম) 


| রা ূ |] 1 
স্থাপত্য ভান্বর্য চিত্র সংগীত নৃত্য কাব্য 


| | 
বিষয়িগত বিষয়গত 


( সাবজেক্টিভ ) ( নিল ) 
টা |........। 
গীতিধর্মী মননধর্মী বর্ণনাত্মক দৃশ্য 

(11081): (100950900156 (108115096) পপ 


০01 10601580156 ) বির 


| | | 
একাম্ক নাটিক নাটক 
| | 
পদ্য গন্ঠ 
| ০ | | | 
কবিতা থগুকাব্য মহাকাবা গল্প উপন্তান 
(কাহিনী) (কাহিনী) 


'প্রবন্ধ' মূলতঃ চিন্তার প্রকাশ এবং প্রবন্ধের কাব্যত্থ রটন|রদেয় ধধ্োই 
নিহিত। 


কাককণ ও চাকা এব ঢাকনা প্রেত  : ২ 

৭ এই তালিকার দিকে তাকালেই পাঠক দেখতে এবং বুঝতে 
পারবেন--“বস্ত্র”কে আমরা মহাজাতি হিসাবে গণ্য করেছি। 
বস্তনিচয়কে প্রকৃতিকৃত এবং জীবকৃতি এই ছু” শ্রেণীতে ভাগ করেছি 
এবং জীবরৃত স্্িকে আবার মনুষ্যেতর জীবে সৃষ্টি এবং মানুষের 
সি, এই ছু* শ্রেণীতে ভাগ করেছি। দেখাতে চেয়েছি--শিল্লের জগৎ 
মনুষ্যকৃত স্থির জগৎ এবং প্রকৃতিকৃত বস্তু এবং মনুষ্েতরপ্রাণীকৃত বস্তু 
শিল্প-জগতের বাইরে । কিন্তু মানুষ যে সকল বস্ত স্ষ্টি করেছে তাদের 
সব কিছুকেই আমর! শিলের মর্যাদা দিই না, আর দিলেও তাদের 
মোটামুটি ছু" শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি। এক শ্রেণীতে রাখি-- 
ব্যবহার্য বস্তগুল্-_-কারুকর্মগুলি এবং অন্য শ্রেণীতে রাখি--উপভোগ্য 
বস্তগুলি বা চারুকর্মগুলি। কথায় বলে “চৌষট্র কলা'। চৌধন্টি 
এখন বনুগুণিত হয়েছে । কলার সংখ্য। অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু 
তা গেলেও কারুকলাঁকে এখনও মোট পীচ শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়ে 
থাকে। অবশ্য কেউ কেউ স্থাপত্যকে বাদ দিয়ে ভান্বর্য, চিত্র, সংগীত 
ও কাব্য--এই চারটিকেই মুখ্য চারুকলা বলে গণ্য করে থাকেন । % 
আমরাও যে স্থাপত্যকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী, নিশ্চয়ই আগের 
আলোচন! থেকে অনেকে তা' অনুমান করেছেন। যার এক পা 
কাককলার গণ্ডীতে, অন্য পা চাককলাঁর গণ্তীতে, তাকে নিশ্চয়ই 
বিশুদ্ধ চারুকল। বলা চলে না। সে যাই হোক, এবার একে একে 
চারকলাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচর দেওয়া যাক। 

এই প্রসঙ্গেই শিল্পের উপাদান ও বাহন সম্পর্কে ছু একটা কথা 
বলে নেওয়া! দরকার। উদ্ধৃতি দিয়েই বলা শুরু করা যাক-_ 
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₹101)615 215. (00 10910 (06৩ 06 01105 01 8105-0155 0100065 
01 1195 215 06 11661900016) 10510011055 500100015 200 [00510 10 
50.010101) €0 01956 17891) (51095 01১616 816 0106 050018155 9169, (136 
3500] 01 11500510118] 910১ 3000) 85 91০171050601৩, ০45 535655 9450 
163011153 200 9911005 10151177501566 51055 50০ ৪5. 01907905001 
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শিল্পতধ্ের কথা 


17081 005 01008006601) 07 81707 210 00516 815 (ও 
109065521165 :---(116 7/2/2722/ 5110 ৮0101010075 21050 01551055514 
01৩ 52722/4 00 ৬101০101015 01640101) টি ০915600 £0 017 196106১- 
1101] ০1 0010615, 1176 4৯10৮102606 135 9. 009917510 1517091. 
উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে--4086951” (উপাদান) এবং 

“31019” (বাহন বা আধার) এই ছুটি শব্দ লক্ষণীয় এবং বিশেষ 

ভাবে লক্ষণীয় এই কারণে যে শব্দ ছুটিগ অর্থ-তাত্পর্য সকলের কাছে 

সমান নয়। অধ্যাপক গুডহার্ট-রেন্ডেল মহাশয় “উপাদান বলতে 
বুঝেছেন-_ বিশেষ বিশেষ উপাদানের আইডিয়া বা তন্মাত্রকে, আর 
বাহন বলতে বুঝেছেন এ উপার্দাীনের ব্যক্ত রূপটিকে। যেমন 
সংগীতের উপাদান হচ্ছে “7988 01৪8007009৮” এবং বাহন হচ্ছে-_, 

48500608] 9001008৮। স্থাপত্যের উপাদান হচ্ছে__ 1059, ০01 708,8995, 

বাহন হচ্ছে %9,0609] 2199869৮। অনেকে এই অর্থে শব্দ দুটিকে 

ব্যবহার করেন না। তাদের মতে শিল্পের উপাদান হচ্ছে--৮9 

01899 01 962)98। দা1)101) ৪76 0109/01800. 7 6128 ৪,0196৮। 

যেমন সংগীতের উপাদান “ধ্বনি” (800:99 ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের 

উপার্দান-_বস্তুপি ৭ বা ধাতুপিণ্ড (17098565 ), কাব্যের উপাদান শব্দ 

( ৮০:09 ) ও অর্থ (00980100 ) আর শিল্লের “বাহন” হচ্ছে 

01190 10101) 05151501119 01001750550 00100510009 27৫ 
005106 [08106190101 01 81010161)105101/ 81019169 1176 579)06 
0125,012901091 00107205115] 00 91691 005 5300791151006 01 010516170 
[061501)5 25101919100 (11009, 
যেমন চিত্রের “বাহন” হচ্ছে--পটের উপর রঙ-রেখার বিন্যাস, 

স্থাপত্যের হচ্ছে-_প্রস্তরময় প্রাসাদ বা মন্দির, ভাক্ষষের বাহন হচ্ছে 
__ প্রস্তর, কাঠ, ধাতু প্রভৃতির “মৃত্তি । সংগীতের বাহন রাগ-রাখিনী 
বা ধ্বনির বিশিষ্ট বিশ্তাস এবং সাহিত্যের বাহন--কবিতাঁদি রচনা। 
প্রথম মতের তাৎপর্য ফাড়াচ্ছে এই যে শিল্প হচ্ছে আসলে 
উপাদানকেই বাহনের সাহাধ্যে ব্যক্ত করা--এক কথায় উপাদানেরই 
বিচিত্র অভিব্যক্তি এবং দ্িতীয় মতে, শিল্প হচ্ছে বিশেষ বিশেষ 





উপাদানের সাহাত্যে নামা গর বাকের ধা ধারের ধরদান' 
উভয়ক্ষেত্রেই শিল্প উপাদান প্রয়োগের কৌশল এবং শিল্পীর শিল্পিস্ক 
উপাদান বিশ্যাসের দক্ষতা রূপদক্ষতা-_-উপাদামের বিচিত্র ব্দ্যাসের 
বা রচনার ভিতর দিয়ে সৌন্দর্ষের আদর্শকে কুটিয়ে তোলার ক্ষমতা | 
এদের মতে স্থপতি পাথর, বা সিমেণ্টের উপাদান দিয়ে মন্দির বা 
প্রাসাদের আশারে সৌন্দর্যের আদর্শকে ব্যক্ত' করতে চেষ্টা করেন ১ 
চিত্রকর রংরেখার সাহায্যে চিত্রের আধারে সৌন্দর্য চেতনাকে ধাক্ত 
করেন, ভান্কর পাথর, কাঠ, ধাতু প্রভৃতি উপাদান সাহায্যে মুতির 
আধারে সৌন্দর্য ব্যক্ত করেন; সংগীতকার ধ্বনির উপাদানে রাগ- 
রাগিনীর আধারে সুর সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করেন এবং ভাঁষাশিল্পী ভাষার 
উপাদ।নে গীতিকাবিতা, খণ্কান্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক 
প্রতি রচনার আধারে "শব্দার্থের সাহিত্য” তথ! সৌন্দর্য স্থষ্টি করতে 
চেষ্ট। করেন। এদের মতে, অশির্দেশ্য সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যক্ত 
করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য, বিভিন্ন শিল্প-প্রজাতি বাঁহন বা আধার এবং 
মাটি, পাথর, ধাতু, রং ও রেখা ধ্বনি, শব প্রভৃতি উপাদান। যাই 
হোক, অনেকে মনে করেন- শিল্প-সি আসলে এরকাশ বা নির্মাণ 
ব্যাপার। শিল্পী প্রকাশ ক্রিয়ার বা নির্মাণ ক্রিয়ার কর্তা । মাটি, 
পাথর, ধাতু, রং, রেখা, ধ্বনি, শব্দ প্রভৃতি নির্মাণের উপাদান বা 
কারণ। নির্মাণ করতে যে সব যন্ত্রপাতি আবশ্যক তারা উপকরণ ; 
শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ ধ্যানকে বা পরিকল্পনাকে, এক কথায় 
বিষয়কে, সুষ্ঠভাবে প্রকাশ কর|। স্মষ্, প্রকীশেরই নামান্তর সৌন্দর্য । 
এঁদের মতে স্থপতির মুখ্য উদ্দেশ্ব-_প্রাসাঁদ মন্দির প্রভৃতি সুষ্ঠভাবে 
তথা সুন্দরভাবে নির্ীণ করা; অর্থাৎ ইট, কাঠ, পাথর, কনক্রিট 
প্রভৃতি উপাদানের সামর্থাকে প্রাসাদের ব৷ মন্দিরের ধ্যান বা 
পরিকল্পনার আদর্শ রূপটি ব্যক্ত করতে প্রায়োগ করা। ভাস্কবের 
উদ্দেশ্য উপযুক্ত উপাদ।নের সাহাব্যে স্ুষ্ঠরূপে মুতি গঠন করা-- 
চিত্রকরের উদ্দেশ্য রংরেখার সাহায্যে পটের আধারে রূপের 
অভিজ্ঞত। ব| স্মৃতিকে স্মরণীয় ক'রে রাখ।--প্রাকৃতিক দুশ্ট, ব1 জীবের 


২১৬ শিল্পতদ্বের কথা 


বাম্বানুষের রূপ আকা। সংগীতকার ধ্বমির উপারধানের এবং 
ধবনিযন্ত্রের উপকরণের সাহায্যে ভাবাবেগের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি বা 
আদর্শ রূপ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন এবং কবি শব্দার্থের সাহিত্যে 
আভ্যন্তরিক ভাবাবেগকে এবং বাহিক অভিজ্ঞতাকে নান! আধারে 
ব্যক্ত করেন। স্থতরাং শিল্পহ্থটির জন্য চাঁই--(ক) উপাদেয় 
বা বিষয়ের ধ্যান উপাদান দিয়ে যাকে নির্মাণ কবতে হবে। 
(খ) উপাদান এবং (গ) উপকরণ--উপার্দানকে উপযোগী ক'রে 
তোলার উপায় । লক্ষণীয়_-বাহন বা আধার-( যাঁকে “00100, 
বলা হয়েছে ) উপাদানের ও উপাদেয়ের প্রকৃতির সংযোগে উপজাত 
হয় »লে পুথক ক'রে উল্লেখ করা হল না। 

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়-_ প্রত্যেক উপাদানের সামর্থ সীমাবদ্ধ এবং 
উদ্দেশ্যের বা উপাদেয় বিষয়ের প্রাকৃতিই উপাদান নির্বাচন নিষস্ত্রিত 
করে থাকে । যে শিল্পী পাথর, মাটি, ধাতু, কাঠ ছাডা অন্য উপাদান 
নিয়ে কাঞক্জ কাজ করতে চাইবেন না, তার পক্ষে কোনকালেই চিত্র বা 
সংগীত বা! কাব্য স্ু্টি করা সম্ভব ভবে না অথ] চিত্রে বা সংগীতে বা 
কাব্যে প্রকৃতির ও জীবনের অভিচ্ভ্রতাকে যত ব্যাপক ও বিচিত্র 
আকারে প্রকাশ করা সম্ভব তা করতে পারবেন না। যিনি পাথরের 
পর পাথর, ইটের পর ইট, কাঠের পরে কাঠ স্বাপন করে বিচিত্র ও 
সুদৃশ্য আয়তনের কক্ষ বা ক্ষেত্র তৈবি করতে সংকল্লিত, তার পক্ষে 
যেমন বিশেষ সীমার বাইরে যাওয়া সম্তব নয়, তেমনি ধিনি পাথর, 
মাটি, কাঠ, ধতু দিয়ে প্রাসাদ বা মন্দির প্রভৃতি তৈরি করতে না 
যেয়ে, বিশেষ কোন মুধি গডতে ইচ্ছক হবেন, তিনিও তার 
উপার্দানের সামধ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এমনি করে 
প্রত্যেক শিল্লীই তার উপাদান-সামর্ঘের গণ্ডীতে আবন্ধ। জ'? পল 


পাত্রে মহাশয়ের একটি মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে_- 
£**10151500 0101 11) (0107 19101) 010616181150655, 99 
(1৩ 17091006125 611. 00. 10 55 0106 0)1115 00 ৮011 10 
601901 2100 ১০1১0, 200 910001)81 00 6%0001555 016৭616 0০% 
9758009 01 0105. € %৬15015 1106515091৩ ) 


কারুকল! ও চারুকল! এবং চারুকলার জেবীবিাগ ২১৪ 


অর্থাৎ এক শিল্প থেকে হন্য শিল্প শুধু যে রূপেই পৃথক তা নয়, 
উপাদানেও পুথক । রং ও ধ্বনি নিয়ে কাজ কর! এক ব্যাপার, ভাষ। 
দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা ভিন্ন ব্যাপার । এই কথাটা যনে 
রাখতেই হবে--শিল্ের উপাদান ও উপাদেয় ব। উদ্দেশ্য, একে 
অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । উপাদান যেমন উদ্দেশ্য নিবাচনকে, 
উদ্দেশ্য তেমনি উপার্দান নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। উপাদানের 
সামর্থ্যের উপরে শিল্পের প্রকাশের পরিধি-_ প্রকাশ্য বিষয়ের প্রকৃতি 
নির্ভর করে। এই কথাটি মনে রাখলে--বিভিন্ন চীরুকলার লক্ষ্য 
ও সামর্থা নিরূপণ করা সহজ সাধ্য হবে। 


স্থাপত্য (4১1০180০087 ) 


তে সঞ্/ট কবি 
এই তব হৃদয়ের ছবি 
নব মেঘদূত 
অপূর্ব অদ্ভূত 
ছন্দে গাঁনে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে-*" 
__রবীন্দ্রনাথ 


তাজমহল, অন্তরে এক বিন্দু নয়নের জল কালের 
কপোলতলে শুভ সমুজ্্বল'-_বিরহী শাজাহ।নের বাণী নিয়ে অলক্ষোর 
পানে ছন্দে গানে উধাও হয়ে গেছে-এমন এক মর্মরমক্ 
নবমেঘদূত বটে, কিন্তু বাইরে সে ছন্দোময় স্ৃষমীময় একটি মন্দির 
_স্মৃতিমন্দির__গম্ুদ, খিলান, মিনার, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির 
এক বিস্ময়কর স্থষমাময় সমাবেশ । তলদেশে ভিত্তি, উপরে চুডা-- 
এই দুই দেশের (৪2809 ) আয়তনের মধ্যে আকাশের পটভূমিতে 
এবং বিচিত্র জ্যামিতিক ক্ষেতের সংযোগে গঠিত স্থুষমাময় এক মহান্ন 
রচনা--আকাশের পটে অপূর্ব মর্শরচিত্র--অপনা নিমিতি-_-উপাদান 
সামর্যের পরাকাষ্ঠ। প্রযৌজনা--বিশিষ্ট ধ্যানের এক পূর্ণ অভিব্যক্তি । 


২১৮ শিল্পতত্বের কথ। 


স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য এবং অদ্বিতীয় নিদর্শন এই তাজমহল। 
তাই তাঞ্জমহলকেই সামনে রেখে আমরা স্থাপত্য শিলের সংজ্ঞ! 
ও স্বরূপ নির্ধারণে অগ্রসব হচ্ছি। তাজমহণ স্মৃতি-মন্দির-_-মমতাজের 
স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যেই তাজমহলেগ স্থষ্টি। ত।জমহল 
মর্মপে গঠিত মণিপত্ব খচিত ইমারতপিশেষ। তার উর্ধে আকাশ 
এবং চাপিপাশে আাকৃতিক দৃশ্যেপ পটভূমি; ধবধবে শাদা-পাথরের ও 
মণিরত্বখচিত মিনার, গন্ুজ প্রভৃতিগ বর্ণশোভা এবং মিনার, গম্ুজ, 
অলিন্দ, কক্ষ, বাতায়ন, ছাপ, খিলান প্রভৃতির স্থষমাময় বিন্যাস-- 
দর্শকের নয়নে ও মনে উদ্দীপনা! এনে সৌন্দব বোধের পরম পরিতৃপ্ত 
ঘটায্ন তথা অপর আনন্দ জাগায় এবং এ কথাও ঠিক, স্মৃতি রক্ষার 
প্রয়োজনে যা স্্টি, স্থন্দর হয়ে সে সেই প্রয়োজনকে আরো বেশী 
করেই সিদ্ধ করেছে-_ত।জমহল যত বিস্ময়কর শ্ন্দর হয়েছে তত বেশী 
মাত্রায় সে শাজাহানের উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, 
ষে প্রয়োজনেই তাঞ্মহল নিমিত হো।ক, আপন গঠন স্বষমাপ মহিমায় 
বা সৌন্দদ-মুণ্যে তাঁজমহল স্বকীয়তা তথা চিরদ শশীমতা বা চারুত্ব লাভ 
ক'রে অমর হয়েছে_8। 0010000990৮” হয়ে 00 101 
6₹০91৮-এ পরিণত হয়েছে। শুধু যে তাগমহলের মতো স্মৃতিমন্দিরের 
পক্ষেই এ কথা সত্য, ত। নয় ; দেবমন্দির, পরমোদ শুবন, প্রাসাদ প্রভৃতি 
যেকোন “স্থাপত্য-শিল্প” সন্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। দেবখন্দির 
দেব বিগ্রহের আবাস,--প্রমোদভবন, প্রাসাদ সবই প্রয়োজনমূলক 
স্্টি, কিন্ত প্রয়োনীয়কে আকর্ষশীযস তথা দর্শনীয় করার চেষ্টার 
ফলে প্রয়োজনের বস্তই যখন বিলক্ষণ ছন্দময় ও স্থযমামণ্ডিত হয় 
-সৌন্দ্মূল্যে মুপাবান হয়ে বিশিষটতা লাভ করে, তখনই তা? 
চারুশিল্পের পদ্দবীতে আরোহণ করে। মুল প্রশ্ন থেকেই যাবে 
উপযোগ-মুল্যের অধিক কী এই সৌন্দর্য মূল্য ? এ কি শুধু গঠন-গত 
স্বযমা--সমগ্রের সঙ্গে অংশের হুসাম্ীহ্য--0768%1010 01167”-র বা 
00096018800-এর সৌন্দর্য? নাআার কিছু? তাঞমহল সুন্দর 
কি এই কারণেই যে তা আমাদের মধ্যে “ঈস্থেটিক ইমোশান” 


কারুকল! ও চারুকল! এবং চারুকলার শ্রেণীবিত1গ ২১৯, 


জাগায়? অথনা তার রূপ দেখে আমাদেক্ধ কোন নিগুঢ় বাসন! 
পরোক্ষভাবে চরিতার্থ হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই এবং 
তাজমহলকে সুন্দর বলি? 

সৌন্দর্বতন্বের সেই মুল সমম্তা । বারৰাব এই সব প্রশ্ন উঠবে। 
পাঠক কোন্‌ পক্ষ নেবেন, সতর্কভাবে তীকে তা স্থির করতে হবে। 
তবে যে পক্ষই তিনি শিন, তাজমহল আমানের চিন্ত আকর্ষণ করেই 
স্রন্দর হয়েছে এ কথ। সকলেই স্বাকার করবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সীকাপ করতে হবে যে স্থাপত্যশিল্প 
সৌন্দর্মমুল্যে যত মুলাপান এবং দর্শশীয়ই হোক, চিত, সংগীত, কাব্যাদি 
শিল্প যে অর্থে অলৌকিক ঠিক সেই অর্থে অলৌকিক নয়। স্থাপত্য 
মানুষের স্থষ্টি বটে-_-এবং লৌকিক বস্তর ধারণ।কেই অর্থাৎ গৃহের বা 
প্রাসাদের বা মন্দিরের ধারণাকেই কপবান করবার তথ ব্যক্ত করপার 
চেক্টাও বটে, কিন্তু যে উপাদান দিয়ে ধাঁগণীকে বাক্ত করা হয় অর্থাৎ 
বস্তুটিকে নির্ম।ণ করা হয় সেই উপ্ণাদদান এবং লৌকিক বস্তুর উপাদান 
এক বলে এবং শিল্পবস্তটির আকৃতি-প্রকৃতিও প্রায় এক বলে--স্থাপত্য 
শিল্প লৌকফিককল্প । ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি উপাদান দিয়ে যেমন 
লৌকিক প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি গঠিত, তেমনি সেই একই উপাদানে 
স্থাপত্য-শিললও গঠিত। তাজমহল বা মন্দিরাদি সৌন্দর্য স্গির 
উদ্দেশ্যে নিমিত হলেও, তাঁজমহলে বা মন্দিরে মানুষ বসবাস করতেও 
পারে। অর্থ স্যাপত্য-শিল্প নিছক উপভোগ্য নয় ব্যবহাধও বটে। 
তবে কেউ ধদি তাজমহলের অনুকরণে মডেল তৈরি করে, হাতির 
ফাতে বা অন্য কিছু ধাতু দিয়ে তাজমহল, অথবা মন্দিপাঁদি নির্মাণ 
করে_-এবং তা” করে শুধু নির্মাণ কৌশল-_নির্মাণ বৃন্তির স্বাধীন 
অনুশীলন--দেখাবার জন্যই-__-সৌন্দঘবৌধকে তৃপ্ত করব।র জন্যই 
তাহলে অবশ্য তার স্থষ্টি আর ব্যবহার্য বা লৌকিক থাকবে না--নিছক 
উপভোগ্য বা অলৌকিক হয়ে উঠবে । “চিত্রহ্রগ” (ছবির ঘোড়া) 
যে অর্থে অলৌকিক, শেষোক্ত নিগিতিগুণি সেই একই অর্থে 
অলৌকিক পদার্থ হবে। কিন্তু তাজমহল প্রভৃতি ম্মৃতিমন্দির এবং 


২২০ গিরতত্বের কথ। 


দেবমন্দিরার্দি সেই অর্থে অলৌকিক নয়। স্থাপত্যের গন্তী পার হয়ে 
গেলেই শিল্পনস্তর অলৌকিকত্বের মাত্র! বাডতে থাকে । ভাম্কর যে 
মুতি গঠন করেন, সেই মূতির লৌকিক উপাদান এবং শৈল্পিক উপাদান 
এক নয়। মাটির বা প।থপ়ের বা ধাতুর উপাদানে গডা জীবজন্তুর মুতি 
বা মানুষের মুরতি-_জীবন্ত প্রাণীর দেহ যে উপাদানে গঠিত সেই 
উপাদ।নে গঠিত নগ্ন এবং এ মুতিগুলিকে জীবজন্কুর বা মানুষের মতো 
ব্যবহার করাও যায় না। চিত্রের মুত্তি আরো! সুল্মম উপারণানে 
নিগ্সিত--তাঁই আরো অলৌকিক । সংগীত ও সাহিত্যের উপাদান 
অবস্ত--আরো সূন্ন কতকগুলি সংকেত। সে যাই হোক-__-এই 
কারণেই, স্থাপত্য কাঁক এনং চাঁকশিল্পের সীমানার উপরে ফীডিয়ে 
আছে এবং উপযোগ ও উপভোগের এক শ্রন্দর সমহ্থয়ের নিদর্শন | 
স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে-- 
স্থাপত্য-শিল্লের স্যগ্টির মুলে উপযোগণদুষ্টি সব যুগেই কাঁজ করেছে 
এবং জর্জ স্যান্তায়নের ভীষায় বলা যেতে পারে- স্থাপত্যের গঠনে 
1176 01 099 0. 17916 ক্রমে 1109 06 10589য-তে পরসিণত 
হয়েছে। ইজিপটের স্থাপত্য শিল্প-(১) স্মৃতিসৌধ বা পিরামিড 
€ সংখ্যায় ৭০টি ) (২) মন্দির_(ক) দেবমন্দির (খ) রাঁজভবন। * 
চ্যাল্ডেইয়ার স্থাপত্য শিল্প-বিশেষ করে দেবমন্দিগগুলি, 
ব্যাবিলোনের, এসিরিয়ার, পারস্তের, হিটাইট ও ফিনিসিয়ার স্থাপত্য 
কর্ষ-_-আীক স্থাপতা, প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগের স্থাপত্য, মোগল 
স্থাপতা, এটকস্কান ও রোমান স্থাপত্য, বাইঞ্জান্টাইন স্থাপত্য, 
সেরাসেশীয় স্থাপত্য, রোমানেন্ব স্থ'পতা, গথিক স্থাপত্য, রেনেসাস 
স্থাপত্য এপং পরবর্তা যুগের স্থাপত্য কর্মগুলির গঠন বৈশিষ্ট্য 
পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে_-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গঠন পরিকল্পনা 
উপযোগ-চিন্তা, উপার্দান, উপকরণ, ভৌগোলিক আবহাওয়া এবং 


* হ1ওয়ারার লেবাইরিনথ *"ৰ। মন্দিরশ্রেণী উ ল্লখযোগ্য--সর্নবৃহৎ্ মন্দির 
জাতীয় মর্দির কণার্কের মন্দিরের এবং লুক্সোরের মান্দরের উচ্চ স্তম্তগুলি 
বশনীয় বস্ত। 


কারুকল। ও চারুকলা এবং চারুকলার শ্রেমীকিতাগ ২২১ 


প্রথ! ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় বস্তুকে সুদৃশ্য (10009117 
619078/69 ) করবার চেষ্টা থেকেই ক্রমশঃ নান! কারুকার্য এবং 
নতুন অঙ্গ পরিকল্পন। দেখ! ধিয়েছে--এক 'এক দেশে এক এক বিশেষ 
গঠনের দিকে ঝোঁক এসেছে । কেউ স্তস্ত-€রণী গঠনে, কেউ চূড়া বা 
মিনার গঠনে, কেউ গম্বুজ গঠনে, কেউ খিলান গঠনে, কেউ জ্যামিতিক 
ক্ষেত্রের বৈচিত্র রচনায়, কেউ গাত্রপরিমার্জনে বা লেপ কর্মে ব1 
গাত্রশোঙা বর্ধনে দক্ষতা ও প্রবণতা দেখিয়েছে । কিন্কু যেহতু 
কল্পনার উপাদান যোগায় অভিষ্ভ্ূতা বা পরিবেশ, সেইহেতু তাতে যত 
অপূর্বতাই বা বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের অবকাশই থাক, পরিবেশ- 
সাপেক্ষ না হয়ে তার উপায় নেই। উজিপটের স্থাপত্য কর্ষের গঠন 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে 40019 9. 0310100 মহাশয় “শিল্পকলার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” গ্রন্থে যে কথাটি বলেছেন--সেই উক্তিটি “161 
20117690000 85588 80101)6 169 1091017901018 11) 709001:6% 
সব ক্ষেত্রেই কম বেশী প্রযোজ্য। আধুনিক স্থাপত্য কর্মে যত 
496511586079৮ই দেখা দিক, একটু তলিয়ে দেখলেই 4029 1084 
019590. 0% 08019 10, 08 00086169610 01 11169 07511)6 
800. 0/)8618,00 0981077” * চোখে পড়বে । 95121) যত 
8/)88:80ই হোক তাঁকে শেষ পর্যন্ত উপাদান-সামর্থা, উপকপণ-সামর্থয 
এবং উপস্থাপ্য বিষয় ণিয়ন্িত করে থাকে । আগেই বলেছি--- 
স্থাপত্য শিল্পকে আমর! আকাশপটে শির্মাণ-কর! প্রস্তর ইম্টক-মৃত্তিকা 
দ্বারা গঠিত ত্রিমানধিশিষ্ট চিত্র বলতে পারি। তার আবেদন শুধু 
যে তাঁর গঠনের জ্যামিতিক সুষমার জন্যই তা নয়, তার আবেদনের 
মূলে আরে৷ অনেক কিছু কাঁজ ক'রে থাকে । প্রাকৃতিক পরিবেশের 
পটভূমিতে সম্গিবেশিত প্রস্তরার্দি বস্তর বিরাট ও ছন্দোময় 
সমাবেশ, শুধু সঙ্গতি বা সম! বোধকেই ব1 বর্ণরুচিকেই চরিতার্থ 


* ইলামাইট সভ্যতার-_“সিরামিকস্*-এর গঠন সৌন্দর্য আলোচনা! প্রন 
৬. ৮০101০।-এর উক্ত । 


২২২ শিল্পতত্বের কথা 


করে না, সঙ্গে সঙ্গে, জর্জস্যান্তায়ন যাঁকে বলেছেন 497006107 ০1 
69136” সেই আকৃতিগত-বিশালতাজনিত আবেগও স্টি করে। 
বিশাল প্রাসাদ দেব মন্দির স্মৃতিমন্দির প্রভৃতির আবেদনের মূলে 
যে এই আবেগের বিশেষ গ্রকটি ভূমিকা থাঁকে-_-এ কথাটা মনে রাখা 
দরকার। 


ভাস্কর্য (9০910%976 ) 


এরিস্টটল বলেছেন_এক শিল্পকলা থেকে অন্ত শিল্প পুথক হয় 
নিম্নলিখিত তিনটির যে কোন একটির পার্থক্যে-(ক) উপাদান 
(মিডিয়াম ), (খ) অনুকাষ বিষয় ( অবজেকৃটু অফ ইমিটেশান) 
এবং (গ) অনুকরণ রাঁতি (মোড অফ ইমিটেশান )। এই সূব প্রয়োগ 
করে আমরা ভান্র্সের স্ববপ ব্যাখা। করতে চেষ্ট। করি। স্থাপতোর 
সঙ্গে ভান্বষের উপাদান গত খ।শিকটা এঁক্য থাকলেও, সক্ণেহ 
জ।খ্নে, দুয়ের অনুকাৰ বিষয় পুথক এবং পৃথক বলেই উপাদানের 
প্রয়োগে বেশ পার্থক্য দেখা দেয়। স্।পত্যেপ উপস্থ।প্য প্রাসাদ, 
দেবমন্দির, শ্ুতিমন্দির গ্রভৃতি ভবন বা ৩তমদূশ কোন কিছু; সেখানে, 
শির্মণ কাধে প্রস্তরাঁদি উপাধানের ব্যবহার এ বিষের প্রকৃতির দ্বার' 
শিয়ান্ত্রত । নানামায়তন(বশিষ্ট প্রস্তরের ভপরে প্রস্তর ইন্টকের 
উপরে ইম্টক, কাঁঞ্ঠের উপরে কাঁ্ঠ স্থাপন! করে অথবা এক খণ্ডের 
সঙ্গে অন্য খণ্ড যে।জনা ক'রে নিগীণ কার্ধ সম্পন কা হয়। কিন্ট 
ভাঙ্কষের অনুকাধ বিষয় যেহেতু স্গতন্ত্র অর্থাৎ “মৃ্ি” প্রস্তর, হত্তিকা, 
কষ্ট, ধাত প্রভৃতি উপাদানকে ব্যবহার করার পদ্ধতিও সেখানে 
পৃথক । পাথর থেকে মুততি তৈরি করতে গেলে একখণ্ড আস্ত 
পাথরকেই হাতুডি বাটাণি দিয়ে খুদে খুদে মুতিতে রূপান্তরিত 
করতে হবে। ধাতু দিয়ে মুতি গড়তে গেলে ধাতুকে মুতির ছখচে 
ঢালাই করেই ত। করতে হবে। ঘরের দেওয়াল গাথতে হলে মাটিকে 
যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে, প্রতিমা! গড়তে সে ভবে প্রস্তুত করলে 
চলরে না। ভিন্ন লক্ষ্য, শিন্ন উপাদান-গুয়েগ পদ্ধতি । 


কারুকল। ও চারুকলা এবং চারুকলার শেধীবিভাঁগ ২২৩ 


ভান্বর্য মানুষের রূপ-রসিকতারই বিশিষ্ট এক প্রকার অভিব্যক্তি । 
বিশিষ্টত! এখানেই যে ভাম্কর তার ব্যক্ডিরূপচেতনাকে, ব্যক্তি 
বপের অভিজ্ঞতাকে তথা আনন্দকে-_পাথর, 'মাঁটি, কাঠ, ধা প্রভৃতি 
স্থুল উপাদানের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন এবং ত্রিমান 
বিশিষ্ট বস্ত নির্াণ করেন। ইঈজিপটের ভাক্ষররা পাথর, বেলেপাথর, 
গোলাপী পাথর, চুণোপাথর প্রভৃতির সাহায্যে- চার যুগ ধারে * 
কত বিচিত্র ও স্থন্দর সুন্দর মু্তিই না গডেছিলেন। এলাম, চ্যালডিয়' 
ব্যানিলোন, আসিবিয়া, পারস্য, হিট্রাইট, ফিনিসিয়া, শীল, রোম ও 
ভাবতবষের সর্বত্র ভাক্ষর্ষের স্থন্দর সুন্দর প্রাচীন নিদর্শন ছড়াঁনে। 
রখেছে। আসিরিযার আহত সিংহীর মুত, খেরসাবাদের ভানাওয়ালা 
বাডের মুঠি গ্রীসের এথেনা এফোদিতি, “ডিসকো বোলো” 
ডানাওয়াপা বিজয়-মুতি, কুস্তিগির, মুমুর্ক গোল, জ্্রীহত্যায় উদ্ভত গৌল 
প্রভৃতি মুন্ঠি, পোমের পিজাব আগঞক্টাসের (দণ্ডায়মান ) মুতি, 
পেনেসাস-যুগের এবং পরবতী যুগেপ বিচিন ভাবের ও ভরজিমার 
মুতন্খপি, ভাপতায় দেবদেপীর মৃন্িগুলি ভাক্যেণ এক বিরাট মিছিল। 
খিল্পের ইতিহাস পাঠ না করলে, বিশেষতঃ মুতিগুলি চোখে না দেখলে 
এহ সৌন্দনবাজ্যের সম্যক পরিচশ পাঁ9ষ! যাবে শা। ভাস্বব যেহেহু 
বক্তিবপের অশিব্যক্তি এবং খ্যক্তিবপ-ধযে মুভর্তেরই ব্ক্তিরূপ 
হোক-বাক্তির আচরণেরই কপ, এত্যেক মুতিই আসলে ভাবময় 
বপ। স্ততগাং বিশেষ লক্ষ্ণীম এই যে ভাক্ষষের পায় থেকেই কূপের 
সঙ্গ ভ।বেপ্ যৌগ (10000, 106]100, 90208109 ) পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। শর্থাৎ ভাক্কর ষে ঘুতি সৃষ্টি করেন তা বাহত কপ 
বটে কিন্তু আসলে ভাবেই বিগ্রহ-মুতির মাধ্যমে বিশেষ কোন 
তাঁথকেই পবিস্ষুট কগবার চেষ্টা। এক হিসাবে এ যেমন 
ভবকে রূপেক মধ্যে অঙ্গ দান করা, অন্য হিসাবে তেমনি বূপকে 
ভাদবপ মধ্যে মুক্ত করে দেওয়া । এখানেই রয়েছে ভাক্র্ষের চতুর্থমান 


ক (১) মেফাইট, (২) প্রথম থেবান সাম্রাজ্য (৩) দ্বিতীয় থেবান 
সাম্াজ্য (৪) মেইত, নবজাগরণ। 


২২৪ শিল্পতান্বের কথা 


(10056) 01109105100, )। বাহাতঃ দেখলে মুতিগুলিকে ব্যক্তিরূপের 
অনুকরণ বলেই মনে হবে কিন্থ একটু তলিয়ে দেখলেই দেখ! বাবে 
বপের অন্তরালে সুক্ষা শরীরের মতো বিরাজ করছে একটি ধান। 
প্রত্যেক শিল্পই আসলে ধানের প্রকাশ এবং ভাক্ষর্ষ তার কোন 
ব্যতিক্রম নয়। 

স্থতরাং শিল্পীর মহন্ব যেহেতু ছুই দিক দিয়ে প্রকাশ পায়-_এক 
ধ্যানের মহন্ধে, দুই কপ-রচনার বা অঙ্গদানের মহুন্ধে; ভাক্করের মহন্ব- 
বিচারেও ধ্যান এবং আঙ্গিক” (অঙগদান কর্মের )--উভয়ই বিচার্ধ। 
ধ্যান সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং বপের অশরীরী মূর্তি এবং সৃষ্টির 
প্রাথমিক পর্যায় বলে, অনেক সময়েই শিল্পীর মহ্ত্ব বিচারে ধ্যানের 
চেয়ে আঙ্গিক বেশী গুকত্ব পায় এবং স্্ি কাম বলতে-_অঙ্গদান কর্ণই 
বুঝায়। এই প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক ; কারণ-ব্যক্তিকে শিল্পী বলে 
মানি আমর] তখনই যখন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাদান ব্যবহার করে 
বিশেষ কিছু নির্ধাণ করতে চেষ্টা করে-_ব্যক্তি নির্মাতা হয়_ দ্বিতীয় 
সষ্টিকর্ত। হয়। যেহেতু নির্মাণ ব্যাপারমী ণই অঙ্গদ।নকর্ম বা শাক 
ব্যাপার, সেইহেতু আঙ্গিক-সাধনাপ সিদ্ধিতেহ নির্মীণকাধের সিদ্ধি । 
আগিক সাধশ(র দিক থেকে ভান্ববের নৈপুণ্যকে দেখতে গেলে দেখা 
ষাবে-_ভাম্করের শক্তি ভাবানুসারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাসের যাথার্থ্য ও 
সঙ্গতির মধ্যে, বিশেষতঃ স্ফুটনা, বর্তনা, রেখাঁকল্পন!, মার্জনা, বর্ণলেপ 
প্রভৃতি প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। শিল্পীর সিদ্ধিকে নিরপেক্ষ সৌন্দর্য- 
বাদীর এইভাবেই দেখে থাকেন। তারা নিছক আঙ্গিক সাধশার 
সিদ্ধিকেই শৈল্লিক সিদ্ধি বলে মনে করেন- মতি-আাধুনিক শিল্পীদের 
বিশেষ সম্প্রদায় ভাক্ষর্ষের গ্রচপিত সংজ্ঞা--49001108016 %৪ 
87) ৪0 19 0090 10799701801 009 1199 0709 2,169 সা1)101, 01119918 
০0৮ ০৪৮9৪ 006 01 ৪600০ ০07 06100190110. 107869109] ০0৮ 70700918 
2) 0187 0: 0609 01959610 80108680098 ৫0৮ ৪0099009706 
79000506100. 1১7 0%:5100 02 088061170, 31071096100 ০1 
186018] 0019965 20 00910 609 07010026100 01 1600, 


কাঁক্ষকল। ও চারুকলা এবং চারুকলার শ্রেণীবিভাগ ২২৫ 


10:99,000 200. 01010100989 01 01 1017001) ৪00. 07990613001.” 
_্বীকার করেন না; তীর! মনে করেন শিল্পীর উদ্দেশ্য অপূর্ববস্ত- 
' নির্মাণ করা এবং সেই রূপ আশ্রয় করে আঙ্গিকের প্রয়োগ নৈপুণ্য 
দেখাঁনেো-46880176181]7 60. 0102/609 9010%90171100 106" % তথা 
নিরপেক্ষ সৌন্দর্য স্থটি করা । এই প্রসঙ্গেই আর একবার বলে রাখা 
যাক-__-সৌন্দর্যের সাপেক্ষতায়-বিশ্বীপী এবং নিরপেক্ষতায়-বিশ্বাপী-- 
এই ছুই সম্প্রদায়ের ছন্দ প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই আছে। 


চিত্র (7১5870076 ) 


চিত্র শিল্প হিসাবে যেমন প্রীচীন, চিত্রশিল্পের স্ববপ নিয়ে আলোচনাও 
হয়েছে প্রচর। সুতরাং শুধু চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেই 
আমি ক্ষান্ত হন। চিবশিল্পের প্রাচীনতা খুজতে বেরিয়ে আমরা সুদূর 
অতীতের অগ্িগনেকিয়ান যুগে (40118090102 09000. ) যেয়ে 
উপস্থিত হই ৭" এবং দেখি, খু পুঃ পঁচিশ হাজার বছর আগেও মানুষ 
গুহাগ।্রে নানা জীবজম্থর চিত্র অঙ্কন করেছে । স্পেনের স্যাটাণ্ডে 
প্রদেশের আপত।মিরা গুহার মধ্যে এই সব চিত্রের হন্দর সুন্দর 
নিদশন পাওয়া গেছে । প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে এই যে 
লক্ষণীয় চিত্রাঙ্কন প্রবুন্তি-_ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বা স্মৃতিকে রেখা- 
রঙের মাধ্যমে দশের দর্শনীয় করে তোলার চেষ্টা__-এ কোন অহেতুক 
ঘটনা নয় ; উন্নত চেতনার দ।য়েই মানুষ নিজের অভিভ্রঙ্তাকে দশের 
এ ক 131917011৭1 র “13110 10 510 ক্মবণীয়। 

"প্রত প্রন্তরযুগকে ৬ পর্বে ভাগ কর! হয়েছে__যেস্থানে নিদর্শন পাওয়া 
গেছে তাঁর নামের ভিত্তিতে । (১) চিলীয়ান ( ১০০,০০০ বদর আগে) 
(২) একিউলীয়ান (৭৫,০০০ থু* পৃঃ) (৩) মৌন্তেরিযান (€ ৫০,০০৯ 
খুঃ পুঃ) (৪) অরিগনেকিয়ান_( ২৫,০৮০ খুঃ পৃঃ) €ে) লৌলুত্রিয়ান 
€৬) ম্যাগভেলেনিয়ান। 
স্-১১-১৫ 


২২ শিল্পতত্বের কথ। 


কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছে- আজও প্রকাশ করে চলেছে । সমস্ত 
শিল্পই মানুষের আত্মপ্রকাশের অদম্য আবেগকে বহুন করছে। 

আমরা দেখেছি, 'স্থাপত্যে স্থুল বস্তু উপাদানের সাহায্যে মানুষ 
গুহ-নির্মাণের বিচিত্র ক্ষৌশল প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছে এবং ভাক্ষর্ষে 
এঁ জাতীয় স্থুল উপাদানের সাহায্যে নানা মুতি গঠন করেছে। চিত্রে 
মানুষ মুখ্যতঃ মুতি সৌন্দর্যই স্ষ্টি করতে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু 
উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছে--পট, রেখা ও বরকে । রেখা ও 
বর্ণের সাহাষ্যে মৃতি অংকন করতে গেলে রেখাপাত ও বর্ণলেপন 
করবার জন্য একটি আধার আবশ্যক । এই আধাঁরকেই আমরা পট ব। 
পশ্চা্পট বলে অভিহিত করছি । এই পশ্ঢা্পট পর্বতগাত, প্রাসাঁদ- 
গাত্র, মন্দির-গাত্র, বস্মপট বা পত্রপট যাউ হোক না কেন চিনকর্মের 
জন্য কোন না কোন পশ্চাপট চাইই চাঁই। আকাশের গায়ে 
যেমন রেখাঁপাত করা যায় না তেমনি ব্র্ণলেপও দেওয়া সম্ভন নয়। 
তবে এই ধরণেপ কে।ন পটভমি কোন কোন ক্ষেতে আক্ষর্ষেও থাকে । 
দুষ্টস্ত-_পাসীদগাঁজরে বা মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন বা উৎকীর্ণ মুত্তিরাজির 
পটভূমি । কিন্ত্র গ্রাসাদগাত্রে, পবতগাত্রে বা মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন বা 
উতকীর্ণ মুতি আর এ এঁ পটভমিতে অংকিত চিত্রের মধো মৌলিক 
পার্থক্য বর্তমীন এবং সেই পার্থক্য মূন্তির মান ব! “ডাইমেনশান”-গত 
পার্থক্য । আন্বর্ধ ত্রেমানিক, চিত দ্রেমোনিক । এই দ্ৈমানিকতা 
এসেছে উপাদানের প্ররৃতি থেকেই । রেখার ও বর্ণের “বেধ” নেই 
বলে রেখার ও বর্ণে ্প| জিমান বিশিস্ট মৃতি নিমাণ করা যায় না। 
এ কথ। ঠিক বটে ষে চিনশিল্পী বর্ণ বিস্তাসের কৌশলে চিঞ্রে ব্রিমানের 
মায়! স্ট্রি করতে পারেন, কিন্তু তা মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কারণ বর্ণ ও রেখা বস্তুতঃ দ্বিমানবিশিষ্ট | 

উপাদানের গরকৃতিগত এই বিশিম্টতা চিত্রকে একদ্দিকে যেমন 
হৈমানিক সীমায় আবদ্ধ করেছে, তেমশি রেখা ও বর্ণের প্রকাশসামর্থ্য 
তন্যর্িকে চি্ত্রকে অনেকখানি মুক্তি দ্বিয়েছে-_উপস্থাপ্য বিষয়ের 
পরিধিকে অনেকথানি সম্প্রসারিত করেছে। দুষ্িগ্রাহা সমস্ত বস্তকেই 


4.১. চা 


কারুকল। ও চারুকল। এবং চারুকলার শ্রেণীবিভ।গ ২২৭ 


এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রে উপস্থাপিত করা সম্ভব ।* দৃষ্ডির 
সম্তাব্য পরিমগুডলের মধ্যে যতখ]নি দৃশ্যকে অর্থাৎ যত রকম বস্তু 
এবং যত রকম দৈশিক সম্পর্কে বন্তকে অন্রুন্তি এবং অন্থিত করা 
সম্ভব, চিত্র ততখা নি দৃশ্যকে রেখায় ও বর্ণে আত্মসাৎ তথা উপস্থাপিত 
করতে পারে। অর্থাৎ চিন প্ঞধু ব্যক্তিবপকেই চিত্রিত করে না 
ব্যক্তির পরিস্থিতি বা পিপ্রেক্ষিতকেও (0989069 ) গোচরীভূত 
করতে পারে এবং পারে ততখা নিই ধতখানি সে নিজের আধযতনের 
মধ্যে, স্নাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে, আস্মসাঁৎ করতে পারে । প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের অংকনে অথ] প্রাকৃতিক পটভূমিতে স্থাপিত ব্যক্তিবপের 
অংকনে চিত্রশিল্পী পরিপ্রেক্ষিত অংকণের নৈপুণ্য দেখিয়ে থাকেন। 
এই নৈপুণ্য গেখার ও বর্ণের সমীবেশের কৌশলে বনবিস্তৃত দেশকে 
দেশান্থর্গত বস্তুনিচয়কে চিত্রের ন্ল্লীয়তন ক্ষেত্রের মধ্যে উদভামিত 
করে তোলার ক্ষমতা । চিত্রশিল্পী ভাক্ষরকে এ ব্যাপারে অনেক পিছনে 
ফেলে এগিয়ে গেছেশ। কিন্কু ভাক্করের ও চিত্রশিলীর শক্তি এক 
বিষয়ে সমান সীমাবদ্ধ । দেশকাঁল-পরম্পরার ভিতর দিয়ে এগিয়ে 
যায় যে জীবন, পপ্সিবর্তনণশীল যে জীবন সেই জীবনধারাকে তীরা 
উপস্থাপিত করতে পাপে ন1। দেশকাঁলের বিশেষ কোন বিন্দুতে 
ব্যক্ত যে ক্ষণিক বপ-সে স্থিতিশীল ব্যক্তির বপই হোক অথব। 
গতিশীল ব্যক্তিপ বপই হোক--সেই এক নিমেষের বপকেই তারা 
ধারণ বা স্তগ়িত দীন করতে পারে। মনে রাখা দরকার--গতির 
এক বিশেষ মুহূর্তের বপ আর গতিধারাঁর কপ বহুকাল বিন্দুর ভিতর 
দিয়ে পরিবর্তমান কিছুব বপ এক কথ! নয়। মুহুর্তের কপে গতির 
যত ব্যপ্তুনাই ফুট্রক তা” এ তৃতীয় মানের মায়ার মতো গতিব মায়া মাত্র। 


ক /১11 00951019 150০] 10005551005 10101) 021] 196 ০0100101190 
5055 60 105007005 15150155915 06110205106 00 5. 81517 001)65%6 0£ 
56179801010 ০1৩ 70069100141 10905115106 5150941 ৪£60006015গ  ০0£ 
10690০--410 10004900100 00 2১650159005 097 715 991001109 
2555 210, 


২২৮ শিল্পতত্ের কথ 


সমুদ্রের তরজ বিক্ষোভের বা নদীর জআৌতের রূপ, চলন্ত গাড়ীর বা 
'উড়ন্ত পাখীর, শ্রেণীবদ্ধ বলাকার যে রূপই চিত্রে অংকিত হোক তা? 
একটি-যুহূর্তে-প্রতিভাত গতির এক বিশেষ ক্ষণের অভিজ্ঞতা । তা” 
গতির স্থানিক বিস্তার যথাসম্ভব অর্থাৎ যথাপরিসর উপস্থাপিত করতে 
পারে বটে কিন্তু গতির কাঁলিক ব্যাণ্ডিকে একটি ক্ষণের বাইরে নিয়ে 
যেতে পারে না । মোট কথা চিত্রে বা ভাক্ষর্ষে যে মুততি অংকিত বা 
গঠিত হয় তা” একটি বিশেষ মুহূর্তেরই রূপ। খ্রীষ্টের শেষ নৈশ- 
ভোজের চিতই আঁকা হোক আর নাগপাশ বেষ্টিত লাওকুনের জীবন- 
মরণ সংগ্র।মের প্রস্তরময় বা ধাতুময় রূপই গঠন কর হোক-_সবই 
একটি বিশেষ মুহুর্তের রূপ--সবই অভিশপ্ত অহল্যা__বিশেষ নিমেষের 
শ্থিতিতে রূপান্তরিত-_ স্তম্ভিত এক বিশেষ মুহূর্ত । 

তবে শিল্পীদের মধ্যে ধারা যথাস্থিতবাদী (রিয়েলিস্ট ) তারা 
শিল্পী 9056৮ 00০279০6এর মতোই বলবেশ--1১81100106 19 
95980170171] 2 000019692৮৮ 2000. ০01091908 0117 01 10 
101)709077600101) 01 01011009101 8500. 9%1961106-- বাস্তব বস্তর 
রূপ আকাই শিল্পীর আসল কাজ । ধারা অতিবাস্তৰ হতে যেয়ে বস্তুর 
অস্তিত্বকে বা স্থিতিকে পরিবর্তনশীল কতকগ্চলি প্রত্যসের সমষ্টি বলে 
মনে করেছেন-__সেই “ইস্প্রেশানিস্ট” [12106 এবং 19890, 900198, 
91011%9 প্রমুখ তার শিষ্য-প্রশিষ্যরা বলবেন- শিলীর আমল কাঁজ-_ 
দ্রধ্টা ও দৃষ্টনন্ভুর সন্নিকষ ঘটার ফলে দস্টার মধ যে প্রত্যয়পরম্পরা 
জাগে, সেই “8০1096 11070799910) 16911 কৈই রূপ দেওয়া অর্থাৎ 
পরিবর্তমাঁন বর্ণাভার সাহাধ্যে কতকগুলি গতিভঙ্গিমাময় আকৃতি 
তৈরি করা--9০ 97990150 09669তা 01001071790 ৪0::%08- 
9102099 1101) 19 01501] 11996111017 9110. 17001 100079 609 
807)”-_তা।কবার চেষ্টা করা। অবশ্যই এ এক দুঃসাধ্য সাধনা 
চিত্রিত বস্তু কাঁল-গতির সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে দেওয়ার সংকল্প-- 
পরিবর্তমাণ প্রতীতিকে স্থায়ী করবার চেষ্টা । এরা শিল্পের বিষয়বস্তর 
আসন থেকে তথাকথিত বস্তুরূপকে সরিয়ে, শিল্লিমনের পরিবর্তনশীল 
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মপ্পত্যয়কে (10010158910709 ) বসিয়েছেন-_-এবং শিল্পকে সম্প্ণ 
ব্যক্তিমনের খেয়ালে পরিণত করেছেন। এই প্রবুত্তিরই উতকট 
পরিণতি--চিত্র-শিল্পকে কোন বিশেষ বস্তর 'প্রকাশ বলে না মনে 
করে 48 11879 91909 9059100 ৮ ০)01009 211:0090 
10 ৪ 01001001001 ( 01801700 109215 189০0 )--“বিশিষ্ট- 
ধাঁচে-বিন্যাস-করা বর্ণরাগ্ির দ্বারা রঞ্জিত একটি সমতল ক্ষেত” 
মনে করা। এ যেন মানুষকে মানুব ন| বলে বিশেষ-ধাচে গড়া 
হাঁড়-মাংসের আকুতি বলা । সত্য বটে যে বস্তুকে বস্তু নাবলে 
বিশেষারৃতিতে সাঞজানো উপাদান বললে মিথা! বল! হয় না৷ অথন। 
বস্তগঠনের কৌশলকে বাইরের দিক থেকে দেখলে, উপাঁদ।ন 
বিন্যাসের কৌশল বলেই মনে হয়, কিন্ছু এ কথাও তো মিথ্যা নয় খে 
উপাদান কোন লক্ষ্যে পৌছছ।নোর উপায় মা। উগ্র অতিআধুনিক 
“কিউবিস্টা-সম্প্রদায় বলবেন--নিশ্চয়ই লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্য 
হচ্ছে উপাদানেরই রমণীয় নিল্যাস। চিত্র-শিলী বর্ণের * তিন শক্তি 
বা ধর্ম ব্যবহার করসে আসলে যা" তৈরি করেন সে হচ্ছে কতকগুলি 
ছোট ছোট শিন্ন তিন্ন আকারে বর্ণক্ষেত্রের সমব।য়ে গঠিত স্থষমাময় 
তথা স্তদৃশ্য বড় একটি পর্ণক্ষেএ। এই দুষ্টিকোৌণ থেকে দেখতে গেলে 
দেখা যাঁবে--লিওণ।র্দে! দা ভিঞ্চির “ম্য।ডোনা” বা শেষ শৈশভোজ, 
র্যাফেলের-লা শেলাও।” মাইকেল এঞ্েলো'র এ্ডেভিড” 
তিতিয়ানের--“প্রেম ও কাঁম” শাদা-কাঁলো। বর্ণের বিচিন সমাবেশ 
মাত্র। এই সব চিত্রের সৌন্দর্ন ভাবের অভিব্যক্তিতে নিহিত নেই, 
সৌন্দর্য নিহিত রেখ!রও বর্ণের স্ষমাময় বিন্যাসে । “যেমশ মন 
তেমনি ধন'--এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
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০১৬০০ শিল্পতব্ের কথা 


জংগীত (11051০) 


41201010060 21000186007, 001709007 2150 2190 1010)9- 
£910010 0০665, 200. 006 7525 01005 7005 2100 01 006 1515 12 
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সংগীতও অন্ুকরণ-_-কিন্তু কার অনুকরণ ?-_কী সেই অন্ুকার্য ? 
আর উপাদানই বা কি? সংগীতের উপাদান "শব্দ (9089, 
০০০) এবং সেই হিসাবে গীতকার মাত্রেই স্বর বা শব্দ শিল্পী-- 
শীল্জায় ভাষায়, শব্দমুতিধর পিষু্র অংশ। প্রত্যেক কাব্যকার এবং 
গীতকার আ্াতিবিষরগুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম--সেই স্যগ্ির_-'শব্দ 
মৃতির উপ।সক। আমাদের শান্তর অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে 
আমর। বলতে পাপি-_গীতকাঁর শব্দ-ব্রত্মের অভিবাক্তিকেই, ছন্দো- 
লয়ধ্বনি--স্থষমার বিচির প্রকাঁশকেই-বান্ত করতে চান। তার 
অনুকার্য বিষয়__বিশ্বলীলার অন্থরে অন্তরে বিলসিত যে মহা ছইন্দ-_- 
পেই ছন্দের, সেই সুষমার বিচিত্র রূপগুলি। এ মহাছন্দই প্রাকৃতিক 
বস্তপ গতি ভঙ্গিমায় এবং জীবজগতের দৈহিক ও মানসিক গতিছন্দের 
অর্থাৎ ভাঁবেপ বিচিত্র লয়ের মধ্যে বিরাজ করছে । সংগীত শিল্পীর 
অনুকাঁষ বিষয়--এঁ বিচিওর তাল-লয়ের গতিচ্ছন্দকে শব্দসংকেতে 
প্রকাশিত করা । কিন্ত এ গতিচ্ছন্দ জীবের মধ্যে ভাবাবেগের গতি- 
বিভঙ্গের বাপে প্রকাশিত বলে এবং প্রাকৃতিক বস্তুর গতিচ্ছন্দ মানুষের 
মনে এসে ভাবাবেগে রূপান্তরিত হয় বলে--গীতকারের উপস্থাপ্য 
বিষয়কে, আপাততঃ আমর! ভাবাবেগ বলতে পারি। 

আপাততঃ বললাম এই কারণে যে, অপূর্ববস্তনির্দাণবাদীর! সংগীতকে 
ভাবাবেগের প্রকাশ 408/0079] 157020900 01 01000010108 40:010879] 
1011005 01 1901100% 421001101701085 01 1091169” বলে মনে করেন 
না। সংগীত এদের চোখে থি 2201316906219 0৫ 900100+--- 
48070000798 06 90020. 1101) 93186 010] 60109 17990. 16] 
270 65010601070 01 1:0707:959106201010 0৮ 8,890019,690. 91070101019 60 
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। 40180900 0010 008 092561061010 01 0108 ৪6:00 &20. 03০ 
89901)6910 910706102 01050109007 165 10070, ওসবোর্ণ রচিত 
“ঈশ্ছেটিক গ্যাগ্ু ক্রিটিসিজম” গ্রন্থের ২২৩" পৃঃ)। এঁরা বলতে 
চান-_শিল্প কোন ধরাবীধা বস্তুর রূপ বা তদানুষঙ্গিক কোন ভাবের 
অর্থাৎ ভাঁবাবেগের প্রকাশ নয়, শিল্প হচ্ছে আমাদের রূপ-কল্পনা- 
বৃত্তিরই-_অপূর্ববস্তনির্মাণ প্রবৃন্তিরই বিচিন অভিব্যক্তি। অতএব 
সংগীতও আসলে “শব্দের ইমার২”__বিচিত্র ধাঁচে শব্দের (যন্ত্রের বা 
কণ্টের স্বর) বিন্যাস, যার এক্মাজ উদ্দেশ্য শব্দ-বিন্যাসের অপূর্বতা 
দেবানো এবং সেই অপুর্ব রূপাদর্শ (প্য।টার্ণ) দিয়ে শর্ত-স্থখ পান 
করা। স্থতরাং মূল প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-_সংগীতকে আমরা আবেগের 
শব্দ-মৃত্তি' বলব, না “শব্দের অপূর্ববস্তু' বণন? অথবা ধ্বশি অভিজ্ঞত।র 
অভিব্যক্তি বলব? ঘুরে ফিরে সেই মূণ প্রশ্নে সেই সমস্যার 
সন্মুথে । এ কথা অস্বীকার করলে চলনে না-_অস্ততঃ যীরা প্রাচান 
শিল্পের উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে মাঁলোচন। করেছেন, সেই সব 
বৈজ্ঞীনিক-গবেষকরা অশ্বীকাঁর করেন না__-আদিম সমীজের নৃত্যগীতে 
ও কবিতায় মানুষের গোষ্ঠীগত আবেগই ব্যক্ত হগেছে এবং এ আধিম 
নৃতা-গীত-কবিতা পরস্পর অবিচ্ছে্তযোগে বুক্ত অর্থাৎ নৃত্য-গীত- 
কবিতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট । 

আমাদের ভারতীয় রাগ-রাঁগিণীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেও দেখা 
যাবে যে প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী বাঁহতঃ [বশিন্ট ধাঁচের ম্বর-গ্রাম বটে, 
কিন্তু ধাচটির ভিত্তি--বিশেষ কোন ভাবাবেগেরই গতি-ভঙ্গিমা। 
“সা-রে-গা-মা-পাধা-নি” এই সাতটি স্বর নান। ঠাটে সজ্জিত হয়ে 
রাগ-রাগিণীর পৃথক পৃথক ব্যক্তি সন্ত! স্ষ্টি করেছে, এ কথ! যেমন এক 
হিসাবে সত্য, তেমনি এ কথাও মিথ্য। নয় যে এ স্বরগুণিকে বিভিন্ন 
ঠাটে এবং ধাঁচে সাজানে। হয় শুধু সাজানোর সখ মেটাবার জন্যই 
নয়__বিশেষ একটি ভাবের ধ্যানকেই রূপ দেওয়ার জন্য--বিশেষ 
একটি ভাবাঁবেগের গতিস্পন্দকে মুর্ত করবার জন্য । এই হিসাবে 
প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী বা গীতের স্বরগ্রাম মূলতঃ আঁবেগেরই বিশিষ্ট 


২৩২ শিল্পতবের কথ! 


রূপাদর্শ (প্যাটার্ণ )-বাইরে ধ্বনি-রূপ ভিতরে ভাবের রূপ এবং গীত- | 
কারের কৃতিত্ব বাইরের দিক থেকে দেখলে, তান-বিস্তার করার দক্ষতা 
বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে- -ভাঁবের ধ্যানটিকে শুদ্ধভাবে ব্যক্ত করা। 
গানের মহত্ব যেমন ভাবের অনুকুল স্বর-বিকল্পনায়, তেমনি গায়কের 
মহত্ব ভাবের ধ্যানটিকে তথ স্বর গ্রামকে ভাবশুদ্ধি সহকারে ব্যক্ত 
করায়। যেমন ভারতীয় মার্গ-সংগীতের তানকর্তব দেখে এ কথা 
মনে হওয়া স্বাভাবিক-_যে সংগীতের আত্মা তান বিস্তারের অপূর্ব 
স্বরগ্রাম কল্পনা করার মধ্যে নিহিত, তেমনি আধুনিক ইয়োরোপীয় 
সংগীতের 40907010119090. 501006019 ভা10]0]0 800 6য:01970917 
9019018,] 00139121010” দেখেও মনে হতে পারে- প্রাকৃতিক বস্তর 
গতিস্পন্দের বা ভাবস্পন্দেপ সঙ্গে তার কোন যোগ নেই-_তা। নিক 
শুতিহ্থদায়ক তাল-লয় সমন্থিত শব্দসমানেশ। 

সংগীত শব্দময়ী স্ট্টি বলে, শব্দের পক্ষে স্বশরীরে অর্থাৎ শব্দ- 
ব্ঞ্জনায় যত কিছু স্থষ্টি করা সম্ভব তত কিছুই সে স্ষষ্টি করতে পারে। 
সে রূপকে ব্যক্ত করতে পারে না, পারে শুধু শব্দের ধ্বনি-সংকেতে 
রূপের বিশিষ্ট গতিস্পন্দের ব্যগ্ভনা! আনতে (61009107091 ৪022০৪- 
615010988 ০01 8, 0110,9,000119010  71)%01)17--আনতে ) তথা-_ 
গতিস্পন্দনের আশ্রয় ধে রূপটি সেই রূপটিব আভাস ফুটিয়ে তুলতে। 
ইয়োরোপীয় “প্রোঞ্জাম মিউজিক” এবং “রিপ্রেজেন্টেশানাশ মিউজিক” 
শ্রেণীর গানগুলি এর স্থন্দর দৃষ্টান্ত। এই সব সংগীতে, শব্দ 
সংকেতের সাহাষ্যে বস্তররূপ ধ্বনিত করার প্রশংসন'য় চেষ্টা প্রকাশ 
পেয়েছে। যেমনটি দেখা যাক্স আমাদের পালকী চলার গানে, 
সারিগান প্রভৃতি শব্দধ্বনিপ্রধান গানে । সে যাই হোক, সংগীত 
রূপানুকরী নয় এবং প্রয়োজনমূলক স্ষ্টি নয় এই যুক্তিতেই সংগীতকে 
বিশুদ্ধতম শিল্প বল। হয়ে থাকে । যুক্তিটি কতখানি সত্য ত৷ অবশ্য 
বিচার্ধ। সংগীতকে ধীর “ভাবের রূপ? অন্ুকারী বলবেন এবং ভাবের 
উপযোগ-মুল্য মেনে নিয়ে সংগীতের আবেগজজনকত্ব তথা অনুপ্রেরকত্ব 
স্বীকার করবেন, তার! অবশ্যই এঁ যুক্তিতে শুদ্বত্বাশুদ্বত্ব বিচার করতে 


কারুকলা ও চারুকল। এবং চারুকলার শ্রেণীবিভাগ ২৩৩ 
যাবেন না। তারপর বিশুদ্ধ রূপের সৌন্দর্ধ” বস্তুটিও মায়ামুগ। 
কেউই আজ পর্যন্ত তার নাগাল পায় নি। যেহেতু সংগীতের উপাদান 
শব” এবং শব্দ-তরজ অশ্যান্ত শিল্পের উপাদান অপেক্ষা অধিকমাত্রায় 
গাণিতিক বিশ্লেষণের অধীন, সেই হেতু সংগীত সবচেয়ে--10209]” 
বটে, কিন্কু কোন গবেষণাঁই বিশুদ্ধ সৌন্দধের সার্জনীন রূপের সূত্র 
আবিষ্কার করতে পাপেশি | 

পারেনি ন পারা সম্ভব হয়নি বলেই--সংগীত শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে 
সনচেয়ে কম সার্জনীন--19886 010150188] 0 8] 0119 218৮1 
ইয়ৌোরোপীয় ও অন্যান্য দেশের সংগীত আমাদের ওস্তাদদের কাছে 
যেমন “কীই মাহ & ছাঁডা আগ কিছুই শয়, তেমনি বিদেশীদের কাছেও 
আমাদের ওস্তাদদের তাশ-বিস” বিশেষ কে দ্রুত লয়ের কাজগুলি 
হাহ্যজনক ব অসহা চী্কার (10601910019 ০1 জা92/1৭017170 170196) 
ব| দাত যুখ ধি০নির নামান্তপগ । কোথায় সৌন্দর্যের সাবজনীন আদর্শ? 
একের ভাষ। যেমন অন্টের কাছে অবোধ্য, একের সাংগীতিক ভাষা, 
(মিউজিকাল ই উয়্াম) অন্যের “সাংগীতিক ভাষা” থেকে পুথক। 
বাস্ভাযন্ত্রেরে বৈশিষ্ট্য, গোীগতভাঁবে ও ব্যক্তিগততাবে আবেগ 
প্রকাশের রীতি প্রকাশের প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদি অনেক কিছু মিলে 
রাগ-রাগিণীর না সংগীতের সংস্কার তৈ'র হয়। গী তসৌন্দর্যবোধ 
বিশেষভানেই সংস্কারসাঁপেক্ষ ব্যাপার ; অর্থাৎ তাঁর যতট। জ।তীয় রূপ 
আছে ততটা স।বজনীন রূপ মেই। 4নিশ্বুদ্ধ সৌন্দয” নিয়ে শিল্পতত্বে 
সমন্যাঁর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রেও সেই সমস্যা! পিছু ধাওয়া করেছে। 

সে যাই হোক আমাদের কাজে তাতে বাধা পড়ছে না। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সংগীতের বিশেষ এবং তুলনামূলক আলোচনা করার 
অথব। সংগীত-বিষয়ক “পরিভাষা”র ব্যাখ্য। দেওয়ার কোন অবকাশ 
এবং প্রয়োজন এখানে নেই। শিল্পে সংগীতের স্থান কি সেইটুকু 
যদি বুঝাতে পেরে থাকি তাহলেই আমি কৃতার্থ। 


. * পাটনার পপিণ্ট,” হোটেলে বলে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা ইয়োরোপীয় 
সংগীত সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন । 


২৩৪ শিল্পতত্বের কথা 


লৃত্য ও মূর্ত 
10 02100108110) 21005 15 8590 ৮/(0000 17910201055 ১ 
101 5৬61) 021001100 1070155065 01051500651 50006100200 250010 09 
11)510)08102,] 100৬ 91006176--481156001525 0861০5, 


নৃত্য-_ দেহের ছন্দে “ক্রিয়া, আবেগ ও চরিত্রের” অনুকরণ । তবে 
নাটক যে অর্থে এ সকলের অনুকরণ সেই অর্থে নয়। কারণ নৃত্য 
ভাবাশ্রয় এবং নাটক রসাশ্রয়। “শবপক"গ্রন্থে পার্থক্যবিচার 
প্রসঙ্গে যে কথাটি লেখা আছে তা উল্লেখযোগ্য-__লেখা আছে 
“নাটকাদি চ রসবিষয়ম্‌, রসম্য চ পদার্থীডূত বিভীবাঁদিক সংসর্গাত্মক 
বাক্যার্থহেতৃক্ত্ববাদ বাক্যার্থাতিনয়াক্সকত্বং রসাশ্রক্মমিত্যনেন দশিতম্” 
-নৃত্য গাব্রবিক্ষেপাত্বক, তাঁতে আনিিকবাহুল্য থাকে বলে লোকের 
চোখে “প্রেক্ষণীয়' দৃশ্য বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে । কিন্তু এই 
দৃশ্যধমিতায় সাঁধর্ম্য থাকলেও, নাটক নৃত্য থেকে দুইটি কারণে পুথক ; 
এক--মাটক লোকবৃন্তের অনুকরণ অর্থাৎ “পদার্ধীভূত বিভাবাদি- 
সংসর্গীতমক* এবং ছুই-_নাটক দৃশ্যকাব্য-_অর্থাৎ বাক্যার্থহেতৃক এবং 
অভিনয়াত্মক। সুতরাং নৃত্য যেমন পদার্থাভূত বিভাবাদ্দিসংসর্গাত্বুক 
নয়, তেমনি বাক্যার্থহেঠকও নয়। নুত্যের উপস্থাপ্য (দেহছন্দে 
অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপের মাধ্যমে ) ভাব'। “ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্”। অবশ্য 
গাত্রবিক্ষেপে যা কিছু প্রকীশিত হলেই তাঁকে “নৃত্য” বলা যায় না। 
এখানেই নূত্যের সঙ্গে নৃত্তের পার্থক্য । 

নৃত্য “ভাবাশ্রয়ম্” ; নৃন্ত তাঁললয়াশ্রয়মণ। উভয়ই গাত্রবিক্ষেপাথত্বে 
সমীন” বটে, কিন্ক নৃত্যের উদ্দেশ্য যেখানে গাত্রবিক্ষেপের ভিতর 
দিয়ে ভাবকে অনুকরণ করা সেখানে নৃত্তের উদ্দেশ্য অঙ্গবিক্ষেপের 
মাধ্যমে তাললয়ের বিচিত্র রূপকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা। নৃত্ত 
হচ্ছে তাললয়মী ত্রাপেক্ষ অথচ অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ। নৃত্যের 
এবং নৃত্তের লক্ষণ নির্দেশে করতে যেয়ে দশরূপককার ধনগ্রয় 
শিল্পের বিষয়বস্তর ক্ষেত্রটির উপরে নতুনভাবে আলোকপাত 
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করেছেন। যখন বলেন--গাত্রবিক্ষেপের সাহায্যে মামুষ যখন 
ভাঁবকে বা বিশেষ পদীর্থকে মূর্ত করে তখন সে “নৃত্য” করে, আর 
গীত্রবিক্ষেপে সে যখন তাললয়ের কপকে (10108 ০01 20000 ) 
বাক্ত করে তখন “নৃত্তঁ করে, তখন এই“কথাই বুঝাতে চান ষে 
শিল্লিত্ব শুধু বিষয়কে উপস্থাপিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-. 
যে রীতিতে বিষষের উপস্থাপনা হয়, উপাদানের সাহায্যে সেই 
রীতির আদর্শ বপটিকে ব্যক্ত করার মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ 
শিল্পীর উদ্দেশ্য শুধু বিষয় নয়--রীতিও। প্রথমক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 
“পদার্থ (আগছ্ভং পদার্থাভিনয়ো-*), দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উপস্থীপ্য- 
আঙ্গিক-কৌশলের--বৃণ্র” আ্াধীন অনুশীলনের নৈপুণ্য । এই 
কথাই স্বীকীর করতে হয়_-খে পদার্থের প্রকাশ আশ্রয় করেই 
রাঁতির উদ্ভব ঘটে বটে, কিন্তু উদ্ভবের পরে রীতি স্বতগ্র প্রতিষ্ঠা 
লাভ পে এবং তা করে বলেই অন্যতম উপস্থাপ্য ব1 প্রকাশ্য 
বিষয়ে পরিণত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবকে ব্যক্ত করতেই 
তাঁণলয়ের ডদ্তব, স্থতরাং ভাবের শ্রকাশ ব্যাপারে তাল-লয় উপায়- 
বিশেষ অর্থাৎ উপলক্ষ্য । কিন্তু সেই উপপক্ষ্য স্বকীয় মহিমার 
দাবীতে অনেক সময় লক্ষ্যের আসনে বসে থাকে এবং তখন শিল্প 
নিছক রীতির আরাধনায় প্রমন্ত হয়ে উঠে এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর 
দক্ষতা ধুটে উঠে উপাদানেপ বা মাধ্যমের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বপ 
নিয়ে-_-আঙিকের বা রীতির পর।কাষ্ঠ। বপ বা আদর্শ গ্রকাঁশ করতে 
উপাদানের বিনিয়োগ-কৌশলে । এরা বিষয়-প্রকাশের লক্ষ্য থেকে 
দৃষ্ঠি সাপয়ে এনে বীতির লক্ষ্যে দুষ্টি শিবদ্ধ কর্েশ__-যোগী হতে 
যেয়ে হঠযোগী হন। 'ম্বজপে অবস্থান” না করে--কর্মস্থ কৌশলম্‌ 
দেখাতে মেতে উঠেন-_সমাধিতে মগ্ন না হয়ে রেচক-কুস্তকের 
শক্তি দেখিয়ে বিশ্ময়-কৌতৃহল জাগাতে চেষ্টা করেন। সাধনাগ 
সবক্ষেত্রেই হ্ঠষোগী আছে। যেমন গায়করা যখন ভাবের 
অভিব্যক্তির কথ! ভুলে “গলার কাজ” দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠেন__ 
তিনগ্রামে স্বরের আরোহ-অবরোহ দক্ষত৷ দেখাতে এবং তাললয়ের 


ই৩৬ শিল্পতত্বের কথ৷ 


সঙ্গে গলার চলাকে নিখুত করতে লেগে যান তখন নিঃসন্দেহে 
“ওত্তাদি' বা শ্থরের পালোয়ানি” প্রকাশ পায়-_শিল্পীর শক্তির 
পরিচয়ও পাওয় যায়, কিন্তু তীর্দের গানের যোগী না বলে হঠযোগী 
বলাই ভাল। তেমনি যে নৃত্যশিল্পা দেহের যন্তে ভাবের সংগীত 
বাজাতে যেয়ে, ভাবকে উপেক্ষা কর্দেন এবং দেহভঙ্গ, গ্রীবাভজ, 
করযুদ্রা, পদ দঞ্চালনকে অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপকে তাললয়ের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেওয়ার শক্তি দেখাতে মপ্সিধা হয়ে উঠেন, তিনি সুদক্ষ নৃন্তশিল্পী 
হতে পারেন, কিন্তু নৃত্যশিল্পী মন। তবু নূন শিল্পই বটে, কারণ 
শিল্পমাত্রেই “যোগ” বা কর্মকৌশল (এই অর্থেই “চৌষট কলা, 
কল্পিত ), কিন্তু বস্ততঃ উপশিল্প-_যেহেঠ নৃত্যেরই অন্যতম উপকরণ 
“তাঁললয়' তার উপস্থাপ্য বিষয় ব। লক্ষ্য । সেযাই হোক আমর। 
দেখলাম--নুত্যের উপস্তাপ্য হচ্ছে--চপিওএ, আবেগ ও ব্রিশ্মা” এবং 
মাধ্যম বা উপাদান হচ্ছে__গীত্রবিক্ষেপ? | 


সাহিত্য 


এককথায় বলতে, সাহিত) ভাষাশিল্প-_-ভাষার অর্থাৎ শব্দার্থের 
উপাদান ধিয়ে গঠিত রস-রূপ। এই রসরূপ বা রসনীয় শন্দার্থময় 
রচনা, নিছক শব্দালংকাঁর বা অথালংকারেরই বিশেষ রূপকি না 
অথব। ভাব-রূপ অর্থের পঙ্গে শব্দের সাহিত্য কিনা অথবা বস্ত- 
ভাঁব-অলংকারাদি সবরকম প্রকাশ্য বস্তুরই বাঞ্জক কি না_-এ সব 
প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হয়ে, আমি পাঠকদের মনে করিয়ে 
দিতে চাই শিল্পের সংজ্ঞ! ধষিনি যেমনটি গ্রহণ করেন, তিনি 
তেমন দুটি নিয়েই রসরূপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবেন। শিল্পকে 
ধার! প্রকাঁশশক্তির বা নির্নাণক্ষমতাঁর খেলা ব| প্রদর্শন বলে মনে 
করবেন তীর! বলবেন সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থের প্রয়োগকৌশল। 
এদ্দেরই কারে কাছে সাহিত্যের প্রাণ হবে অলংকার” কারো কাছে 
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রাতি” কারো কাছে বক্রোক্তি” কারো কাছে 'অদদোষ ও সঞ্ণ 
শব্দার্থ । এঁদের মোটকথা-_শব্দার্থ প্রয়োগের কেরামতিতেই 
সাহিত্যশিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ পায়।* আবার .ষীরা বলবেন--. 
শিল্পের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাঁবাজ্মকতা ভাব ব্যক্ত করাই 
শিল্পের উদ্দেশ্য, তাদের কাছে সাহিত্য হবে “রসাত্মক বাঁক্য*-- 
ভাঁবব্যগক শব্দার্থ। আবার যারা মনে করবেন--শিল্প হচ্ছে 
যেকোনরূপ বিশেষেরই (707:01991৮) প্রকাশ, তাদেরই কাছে 
সাহিত্য হবে--“রম্যার্থপ্রতিপাদকা শব্দীঠ বা ধ্বনি” ( বস্তধ্বনি, 
অলংকারধবনি এবং রসধবনি ধ্বনির প্রকারভেদ )। মোটকথা, শিল্পতত্ব- 
বিদরা যত সম্প্রদায়ে বিভক্ত তত মত পাওয়া যাবে। 

মুনিদদের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা 
হয়েছে; এখানে শুধু এইট্রকু জানলেই হবে যে সাহিত্য হচ্ছে 
অন্যতম চাঁরুশিল্প এবং তার বৈশেষিক লক্ষণ--ভাষাময়ত্ব। 
সাহিত্য ভীষাশিল্প-_এই সংজ্ঞা দিলেই মোটামুটি কাজ চলতে 
পারে। একদিকে ভাষাময়ত্ব যেমন অন্যান্ত শিল্প থেকে 
সাহিত্যকে পুথক করেছে, অন্তরদিকে শিল্পহ” সাহিত্যকে 
শাস্মাদি রচনা থেকে পুথক করেছে। ভাষাময় রচনা হলেই ষে 
সাহিত্য হয় না--তার প্রমাণ দর্শন-নিজ্ঞান-ইতিহাসাদি তন্ববিষয়ক 
ও তথ্যপ্রচারক রচনাগশুলি। এই সকল রচনায় ভাষাকে চিন্তা ও 
মৃক্তির--এক কথায় মননের ও বিধরণের বাহন হিসাবে ব্যবহার 
কর] হয়। ভাষা কোন বিশেষকে বা অর্থকে ব্যক্ত করে না 
ব্যক্ত করে “সামান্যকে”_ নিবিশেষকে । ইতিহাসে ভাষা বিবরণের 
বাহন--ঘটনার বিবরণে বা তথ্-জ্ঞাপনে নিধুক্ত। একে বলে 
ভাষার 19109121769] 8891 সাহিত্যে ভাষা “অথ” গছ্োতনায় 
নিযুক্ত__-শব্দ অর্থের রূপে বিপরিণত-_অর্ধের সঙ্গে সম্প্ক্ত। 
বগর্থ সম্পৃক্তি বা শব্দার্থের সাহিত্য বলতে একদিক থেকে যেমন 
শব্দ দ্বারা অর্থকে সংকেতিত করা বুঝায়, অন্যদ্দিকে থেকে দেখলে-_ 
অর্থের শব্দমুতি নির্মাণ করা--শব্দকে অর্থে রূপান্তরিত কর! বুঝায়। 


হ্প 0. শির কথা 
এক কথায় সাহিত্যে ভাষা! 49201988159, 49100659, বা1 4৪০০৪- 
৮ত্ষত প্রকাশক, ভাবোদ্দীপক বা রূপোদ্বোধক। ভাষাশিল্লী--ভ্জা পল 
সার্তের ভাষায় বলা যাক-_-“0070810679 70709 88 001009 ৪8 
100 93 81019” 1 স্থপতি ও ভাক্করের কাছে যেমন পাথর-কাঠ-ধাতু, 
চিত্রকরের কাছে যেমন রং ও রেখা, গীতিকারের কাছে যেমন 
সগুন্বর, সাহিত্যিকের কাছে তেমনি ভাঁষা-উপাদানমাত্র। 

যদি উপাদান প্রয়োগের সার্থকতা, উপাদেয় বস্তরটির নির্মীণে এবং 
উত্ককর্ষবিধানে তথা রমণীয়তাবর্ধনে উপাদানের বিশেষ দানটুকুর 
উপরেই নির্ভর করে, তা হলে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে সাহিত্যের 
ভাষার সার্থকতা নির্ভর করবে সাহিত্যের ঘা উপাদেয় সেই 'বাগর্থ- 
সম্প্ক্তি'__অর্থের সঙ্গে শব্দের “সাহিত্য? স্থষ্টির উপরে- শাদ। কথায় 
প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর রূপটিকে সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত করার উপরে । 

প্রশ্ন--কী সেই প্রকাশ্য বস্তু আমর! দেখেছি, প্রকাশ্য বিষয় 
অনুসারে উপাদান নির্বাচন করতে শিল্পী বাধ্য, আবার প্রকীশের 
মাধ্যম বা উপাদানের প্রকৃতি প্রকাশের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে 
থাকে । প্রত্যেক উপাদাীনেরই সামর্থ সীমাবদ্ধ। সেই সীমার 
বাইরে সে যেতে পারে না। স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর, গীতকার 
প্রত্যেকেই নিজের উপাদান-সামর্ঘের গণ্তীর মধো আবদ্ধ। ভাঁক্ষর 
এবং চিত্রক্কর কিভাবে কাল-মাঁন (ফোর্থ ডাইমেনশান ) স্গ্িতে 
অক্ষম-_কালের এক বিশেষ বিন্দু ছাড়া কালপরম্পরা উপস্থাপিত 
করতে পারেন না, ত1 আগেই দেখানো হয়েছে। ভাষাশিল্ীও 
তার উপাদানের সামধ্ের গণ্ডীতে আবদ্ধ। নিঃসন্দেহ, ভাষা এক 
মহাশক্তিসম্পন্ন উপাদান। মনুষ্যত্বের প্রথম অধিকারস্বরূপ মানুষ 
যেদিন বাঁগ্ভীষার অধিকার পেয়েছিল সেইদিনই সে পেয়েছিল এক 
মহাশক্তিকে--শব্দাহবয়ং জ্যোতি'কে--দেশ-কাল-বস্তর উপরে এক 
মহা সম্ভাবনাময় অধিকারকে । এই জ্যোতির আলোকেই জগৎ হয়ে 
উঠেছিল তার কাছে জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াময়-_হয়েছিল সংকেতময়-_ 
নামময়-_শবময়। এর প্রভীবেই দৃষ্টি হয়েছিল আলোক ময়» 


কারুকলা ও চারুকলা এবং চারুকলার শ্রেমীধিভাগ ২৩৯ 


বাঁনন৷ হয়েছিল কল্পনীময়__বুদ্ধি হয়েছিল তত্বময়। বস্তময় জগশ 
মানুষের কাছে সংকেতরাজিতে পরিণত হল। 

অন্তরের অনুভূতির ও মননেব জগ এবং বাইরের বন্ব ও 
ব্যক্তিজগ কোন-কিছুই অনংকেতিত থাকল্না-_-সবই হল নির্বচনীয় 
-সংকেতিত। এর প্রভাবেই মানুষ দেশ-কাঁল-বস্তরকে ইচ্ছামত 
প্রকাশ করাঁপ অপূর্ব একটি শক্তি লাভ করল। লাভ করল-_ 
এক দেশ থেকে দেশীন্তরে, এক কাঁল থেকে কালান্তরে, এক বিষয় 
থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করবার অবাধ অধিকার--দেশ-কাল-বস্তুকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করবার নতুন একটি উপায়। কিন্তু এত ক্ষমতা 
সত্বেও ভাঁষ। এক বিষয়ে বড দীন। পে বহু স্থানকে, বহু কালকে 
এবং বু বিষষকে একত্র করতে পারে সত্য, কিন্তু সেই পার 
"ধু এ বস্তৃশুলির “সংকেত সমাবেশেপই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভাধাশিল্লী 
শব্দপরস্পরা শৌনাতে ব! লিখিত অক্ষরে দেখাতেই শুধু পারেন-- 
ভাষ। দিয়ে শাস্ষরের মত কোন বস্ত গডতে পারেন না বা চিত্রকরের 
মত বস্তর ছবিও চেখের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। ভাবা শিল্পী 
প্রথমতঃ যা স্থষ্টি করেন তা হচ্ছে কতকগুলি শ্রব্য বা দৃশ্য (লিখিত ) 
শব্দ সংকেত--এমন সংকেত যার শ্রুত ধ্বনি তৎক্ষণাৎ অর্থকে 
উদ্তাসিত করে ভাঁব ও বস্তবূপ ফুটিয়ে তোলে-_যাঁর লিখিত বা পঠিত 
অক্ষর-পদ্দ-বাক্য-বপ দেখতে দেখতে মনের চোখে ছবি হয়ে ফুটে 
উঠে--ভাববন্ধে আলোডন স্ষ্টিকরে। ভাষাশিল্প বাহাত দেখতে বা 
শুনতে পংক্তিবদ্ধ কতকগুলি “সংকেত” বা পদ--কতকগুলি শব্দ 
এবং অর্থতাতপর্ষে রিসবপ”+বপের বা ভাবের কথা”। এ যেন 
কতকগুলি শব্দতরঙ্গের অর্থালোৌকতরঙ্গে--তথা রূপপরম্পরায় ও 
ভাঁবতরঙ্গে পরিণত হুওয়া। সে যাই হোক, সংকেতস্বরূপ ভাষার 
এই সীমাবদ্ধ থাক। সন্ত্েও-_-ভাষা। এক মহাশক্তিসম্পন্ন উপাদান । 

তন্বচিন্তায়, যুক্তিবিচারে এবং বিবরণের কাজে বাকশক্তিকে 
প্রয়োগ করে মানুষ একদিকে সৃটি করে চলেছে দর্শনবিজ্ঞানাদি 
শীন্্রকে ; অন্য্দিকে অর্থপ্রকাশনে অর্থাৎ ভাব ও রূপ ব্যক্ত করার 


ৰা 
নখ 


২৪ শিল্পতত্বের কথ 


কাজে প্রয়োগ করে, সৃষ্টি করছে সাহিত্যকে । অর্থ বা প্রকাশ্বা , 
বস্ত হয়েছে ধেখানে আপন অন্তরের ভাবাবেগ-হৃষ্টি হয়েছে 
সেখানে কত গীতিকর্বিতা, কত প্রশস্তিকবিতা, কত শোককবিতা, 
কত আত্মগত অনুভূর্তির মননাত্ুক রূপ। তারপর অর্থ যেখানে 
বাইরের অভিজ্ঞতা, সেখানে একদিকে স্থ্থটি হয়েছে বর্ণনারীতিক 
পচ্য বা! গন্য রচনা-কত গাথা, খগ্কাব্য ধহাকাব্য ; কত কথা- 
আখ্যাপ্সিকা__-রোমীন্ন-উপন্যাঁস, ছোটগল্প প্রভৃতি রচনা ; অন্যপ্দিকে 
দৃশ্যরীতিক পদ্ভ-গগ্ঠ রচনা--কত একাক্ষিকা, কত নাটিকা, কত নাটক। 
প্রথম দুই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয়েছে-_-শব্য', শেষোক্তকে 
বল! হয়েছে “দশ” । এরিস্টটলও সাহিতা-শিল্পকে রীতির (70009 
01 7009)0101 ) ভিত্তিতে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_-বলেছেন-__ 
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যাই হোক, গীতিকনিতার মত আন্সগত ভাপের অভিব্যক্তিকে 
বর্ণনাআক রচনা বলতে হলে এই কথাই পরোক্ষে স্বীকার করতে 
হবে--116010]01100169699 9079) ভা1101) 16 0090117098 
( ওসবোর্ণ) এই কথাই মানতে হবে__গীতিকবিতায় ভাষ। ভাবকে 
বর্ণনা! করতে যেয়ে ভাবের গতিভঙ্গে ও উচ্ছাসে পগিণত হয়। 

বিশুদ্ধ গীতিকবিতার জঙ্গে মননাতক খআন্ুবিযয়ক কবিতার 
মৌলিক পার্থক্য এখানেই । গীতিকবিতায় সব-কিছু উপাদান মিলে 
মিশে আবেগের এক সরল উচ্ছ্বাসে ও মুছনায় পরিণত হয়, অন্যক্ষেত্রে 
তা হয় না। গীতি কবিতা আবেগ নিজেই যেন কথা বলে উঠে-_ 
গীতিকবি যেন শুধু তার মুখপাত্র। আবেগের এই সরল উচ্ছাস বা 
প্রত্যক্ষতা মননা তক আত্মনিষ্ঠ কবিতায় পাওয়া যায় না। সেখানে 
ভাবাবেগ বিচিত্র রূপকল্পনা ও ভাবনার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে 
প্রশমিত বেগে ও নিরুচ্ছাম গতিতে আত্মপ্রকাশ করে। গীতাঞ্জপির 
একটি গ্রান এবং বলাকার সাঁজাহান, চঞ্চলা, ছবি প্রভৃতি কবিতা 


দূ 


কাঁরুকল! ও চাঁরুকল! এবং চারুকলার জেণীবিভাগ ৪৮ 


: নং আধুনিক মনন প্রধান কবিতা পাশাপাশি রেখে দেখলেই উভয়ের 
পার্থক্য পরিষ্ষারভাবে বোঝা ষাবে। অবশ্ব “তুমি কি কেবলই 
ছবি”তে সুর যোজন! করা হলেও এবং ঈসীজাহান' ব' “চঞ্চলা' ব! 
'শিবাজী” কবিতাকে জোর করে গানে পরিণত করার চেষ্টা করা 
গেলেও একথা স্বীকার করতেই হবে ষে এ সব কবিতা গান করার জগ্য 
লেখা হয়নি । যার ছন্দকে সহজে স্থরষোজন! করা যায় না-+যাঁকে 
তাঁললয়ের অধীন করতে স্ত্ররের চচ্চড়ি পাকাতে হয়, তাকে গীতি- 
কবিতা না বলাই বাঞ্ছনীয় । যথার্থ গীতিকবিতা বা গীতধর্মী কবিতা 
সেইগুলিই যাদের সহজেই বিশেষ স্থরের ঠাটে এবং তাঁল-লয়ের বিশেষ 
ধাঁচে মিলিয়ে নেওয়া যায়। শীতখর্মী গাথা সাহিত্য (1,51708] 
73811905 ), গীতিকবিতার মতো অতখানি প্রত্যক্ষ আবেগধর্মী না 
হলেও এই বিশেষ বিশেষ ধর্মের জন্যই গীতিধর্মী আখ্যা পেয়ে 
থাকে। 

এই দিক থেকে দেখলে দেখ! যাবে-বিশুদ্ধ গীতি কবিতার 
পর্যায়ে আবেগকে প্রত্যক্ষ বপ দেওয়া হয়, তারপর বর্ণনায় 
ক্রমে এই প্রত্যক্ষতার মাত্রা কমতে থাকে--এবং বর্ণনারীতি যত 
প্রাধান্য পায় তত পরোক্ষতার মাত্র! বাডতে থাকে । আবার 
নাটকের পর্যায়ে পরোক্ষতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় এবং বিশেষ একটি 
রীতিতে লোকবুন্তকে প্রত্যক্ষব করার চেষ্টা করা হয়। ভাষার 
স্মভাঁব-সংকেতধন্সিতা তথা স্বভাব-বর্ণনাধমিত। সুবিদিত। তার অর্থের 
সঙ্গে একাকার বা তন্ময় হওয়ার সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ পাথর 
ব। ধাতু মুতির মধ্যে ষে ভাবে বিলীন হতে পারে, রং-রেখা যেভাবে 
চিত্রসাৎ হতে পারে, ভাষা সেইভাবে অর্থের সঙ্গে একাকার হতে 
পারে না। ভ।ষা ও সংকেতিত অর্থের মধ্যে এঅবয়ব-অবয়বী” সম্বন্ধ 
থকে না। থাকে না বলেই অর্থ পরোক্ষ। গীতিকাব্যে এবং 
দৃশ্যকাব্যে এই পরোক্ষতার ব্যবধান দৃরীভূত করবার প্রচেন্টা লক্ষ্য 
কর! যায়। গীতিকাব্যে আত্মগত ভাবাবেগকে এবং দৃশ্যকা ব্যে-- 
লোকবৃত্তের অভিজ্ঞতাকে যথাসাধ্য প্রত্যক্ষীভূত করবার চেষ্টা করা! 
সু-১১-১৬ 


রং শিল্পতদ্বের কথ! 

| ভাঁবাবেগকে ভাখায় প্রত্যক্ষীভূত করতে গেলেই ভাষাকে 
াবাবেগের স্পন্দন ও উচ্ছ্বীসের বাহমে পরিণত করতে হুয় এবং 
লৌকবৃত্তকে প্রত্যঙ্ষীর্ভত করতে গেলে লোকের সম্পর্ক ও 
আচরণকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আকারে উপস্থাপিত করতে 'হয়। 
“প্রত্যক্ষব'-করণ ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশুদ্ধ গীতি- 
কবিতার স্বরূপ এবং নাট্যকাব্যের স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে 
গেলে, ভাবকে প্রত্যক্ষব কর। এবং ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ করা বলতে 
ঠিক কি বুঝায় তা, অবশ্যই জানতে হবে। কারণ ভাবাবেগের 
প্রকাশ যত প্রত্যক্ষব হুয় ততই তাতে গীতিধমিতা ব্যক্ত হুয় এবং 
ঘটনার উপস্থাপনা যত প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠে ততই তা” দৃশ্যধর্মী হয়। 
বর্ণনাধর্মী উপন্যাসের সঙ্গে দৃশ্যধ্মী নাটকের পার্থক্য এখানেই__ 
উপন্যাসে ঘটনার পরোক্ষ উপস্থাপনা, ন।টকে প্রত্যক্ষ উপস্থাপন! । 
এই কারণেই ষত প্রত্যক্ষতা তত নাটকের নাটকীয়তা । আদর্শ 
গীতিকবিতা যেমন বিশেষ একটি ভাঁবাবেগেরই ভাষায় পরিস্ফুরণ, 
আদর্শ নাটক তেমনি- লৌকবৃত্তের বা ঘটনার সমুচিত ও যথার্থ 
উপস্থাপনা-_স্বাভাপিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র। আশা করি গীতধর্মী, 
বর্ণনাধ্মী এবং দৃশ্যধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করা 
হুল তাতে তাদের বৈশেষিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । স্থৃতরাং 
এখানেই সাহিত্য-পরিচয়ের উপনংহার করা যাক। 


শহ্মাল্োজ্জ্মা' 


সমালোচন। মুখ্যতঃ শিল্পকর্মের মূল্যের বিচার--এ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কারো 
সঙ্গে কারো! তেমন মতভেদ নেই বটে কিন্তু প্রচুর মতভেদ রয়েছে-_ 
রয়েছে বললে অল্পই বলা হয়-_প্রীদুর্ভাব বলাই ভাল-_মুল্যের স্বরূপ 
সন্বন্ধে। এই কারণেই সমালোচনার ক্ষেত্রে মত ও পথের অন্ত 
নেই। বলা বাহুল্য, মূল্যবোধ যুগিয়ে থাকে শিল্পতন্বের শাস্ত্রগুলি 
স্তরাঁং শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে শিল্পতত্রশ।ন্ত্রে যত মত, 
সমালোচনাতেও তত পথ দেখা দিয়েছে। মত সম্বন্দে আগেই 
আলোচন। করেছি এবং সেখানেই পথের পরিচয় মে।টামুটি দেওয়া 
হুয়ে গেছে । অ।সল কথা বত মত তত পথ। যদি প্রধান মত ধরা 
হয় পাঁচটি, যথা--(১) যথা স্থিতবাদ বা যথার্থবাদ (পিয়েপিন্ট থিওরি) 
(২) ভাবাবেগবাদ (ইমোশানাল খিওরি ) (৩) গ্রাকাশবাদ বা 
প্রতিভানধাদ ( এক্স্প্রেশাণিষ্ট থিওরি ) (৪) অতিপ্রাকৃত বা! 
দিব্যার্থবাঁদ (ট্রা।নসেনডেন্টাপ-খিওরি ) এবং (৫) অপুর্বপস্তনির্ধাণবাদ 
(কনফিগারেশীন-বাদ )--ত।হলে সমালোচনাকেও আমরা প্রধানত 
এ এ নামে অভিহিত করতে পাঁরি। কারণ যার যেমন মন তিনি 
তেমনি ধনই খুঁজবেন। বলা বানুল্য, ষথার্থবাদীরা নিদিষ্ট প্রকাশ্য 
বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রকাশের মূল্য যাচাই করবার 
চেষ্টা করেন বলে, বিঢারের বাস্তব মানদগড একট ক্ছু থাকেই। 
দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীর বিচার--শেষ পর্ধন্ত হৃদয়নির্ভ৬র অনুভব- 
সাপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত হতে বাধ্য। তৃতীয়ত প্রতিভান- 
বাদীরা ভাববাদীর 'আবেগৈক্প্রমাণতা'র তথা আত্মসাপেক্ষকতার 
উধ্র্ ওঠার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু সফল হতে পারেন 
নি। শিলী তার ধ্যানকে বথাষথভাবে শিল্পরসিকদের মনে 
জাগাতে পেরেছেন কি না, লামাজিকের মনে অনুরূপ ধ্যান জাগে 
কিন। এই বিচার করাই প্রতিভানবাদী সমালোচকের উদ্দেশ্য । 


হী _সিযাতবের কথা 

আপীতদুষ্টিতে মনে হতে পারে ধ্যান' যখন প্রকাশ্য বস্ত তখন 
প্রকাশের বাস্তব ভিত্তি, আছে বই কি। কিন্তু 'ধ্যান+টি যেহেতু 
শিল্পীর একান্তই মন-গড়া এবং শিল্পে ছাড়া আর কোথাও তার অস্তিত্ব 
নেই, উভয়ের তুলনা "করার কোন উপায় নেই। মোট কথ, 
প্রতিভানবাদী সমীলোচনা ভাববাদীর মতোই একান্ত ব্যক্তিগত। 
চতুর্থত:, দিব্যার্থবাদীরা দ্বিব্য আনন্দ, দিব্য সৌন্দর্য প্রভৃতি দিব্য 
আবেগের সন্ধানে নিযুক্ত । এর জন্য দিব্য চক্ষু, দিব্য অনুভূতি 
অত্যাবশ্যক এবং তা একান্তই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য। “যমেব 
এষে বুণুতে'--তিনি ছাড়া দিব্যের স্বরূপ কে বুঝবেন? পঞ্চমতঃ 
অপূর্ববস্তবাদী সমালোচনা- শিল্প মূল্য খোঁজেন শিল্পের গঠনগত 
অস্থপ্ন--'জৈবিক একান্বয়ের, (অর্গানিক ইউনিটি) মধ্যে। যদিও 
এই মুল্যের বোধ আবেগনির্ভর নয় বলে মোটামুটি বস্তুনির্ভর, 
তবু সম্পূর্ণ বস্তুনির্ভর নয়। প্রথমতঃ “অর্গানিক ইউনিটির মাত্রা 
নিধিকল্পক জ্ঞানসাপেক্ষ-__সবিকল্পক জ্ঞানের গোচর নয়। দ্বিতীয়তঃ 
বিশুদ্ধ আকৃতিগত লৌন্দর্যের ধরাবাধ! কোন সূত্র নেই এবং তৃতীয়তঃ 
সমান অনবয়-নন্দর ছু”টি অপূর্ববস্ত'র মধ্ো বিষয়গুণজনিত ষে পার্থক্য 
বা তারতম্য ঘটে, সেই পার্থক্য বা তারতম্য বিচারের কোন নির্দেশ 
তাতে পাওয়। যায় না। 

এ সব ছাড়াও, আরে। নান। প্রবৃত্তি সমালোচনা ক্ষেত্রে দেখা 
যায়। অবশ্য এই প্রবৃত্তিগুলি যে উল্লিখিত মতগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
বা বিরুদ্ধ, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখ। যাবে--তারা 
বিশেষ বিশেষ মতেরই সম্ভাব্য বা অবশ্যস্তাবী পরিণতি । যেমন ধরা 
বাক, যার! তত্বে--যথাশ্িতবাদী বা বিষয়বাদী তারা বিচার কাষে 
শিল্পের বাস্তবতার মাত্রা যাচাই করতে আগ্রহী হবেনই। তারপর 
ধার সুন্দরের বা আনন্দের সত্য-শিব নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার 
করবেন না, তাদের সমালোচনায় শিল্পের গঠন সৌন্দর্য বিচারের সঙ্গে 
দঙ্গে শিল্পীর ধ্যানের গৌরবের--সত্যদরপ্রিতার ও শিবলাধকতার 
মাত্র! বিচার থাকবেই--যদিও নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবাদীরা বলবেন... 
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অর্থাৎ যে সমালোচক কবির উপস্থাপ্য ভাবের গুণ ও দোষ নিয়ে 
এবং তার অন্তনিহিত নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচন। 
করেন তিনি আর যাই করুন সাহিত্য সমালোচন। করেন ন|। 
কারণ এরা মনে করেন-_বিষয়ের মহত্ব না থাকলে মহান শিল্প সৃষ্টি 
কর! সম্ভব নয়--এ কথা সত্য হলে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্ষ যে 
মহত্ববোধ সত্যবোধ এবং শিববোধ সাপেক্ষ । সত্য-মুল্যে শিব-মুল্যে 
মূল্যবান না হয়ে কোন কিছুই মহত্ব দাবী করতে পারে না। 
সমালোচনায় এঁতিহাসিক পদ্ধতি (হিস্টরিকাল ক্রিটিসিজম্‌) 
নামে যে পদ্ধতি প্রচলিত তাতে শিল্পী ও শিল্পকর্ণকে__শিল্পীর 
সত্যবোধের, শিববোধের রূপটিকে ইতিহাসসাঁপেক্ষ করে, অর্থাৎ 
সমাঁজবিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করার প্রবণতা অতি 
সংলক্ষ্য ৷ এই প্রবণতা ভিকো থেকে সূচিত হয়ে হার্ডার, তেইন প্রভৃতির 
ভিতর দিয়ে মার্কস-এজেলস্‌ এবং তাদের শিশ্যপ্রশিষ্য পর্যস্ত চলে 
এসেছে । কবিমানসের গঠন সৃষ্টির উপাদান, স্ঠির প্রেরণা, শৃত্তির 
লক্ষ্য বা উপযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এদের আলোচনায় 
অন্তভূক্ত হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বললে বলতে হবে--এঁতিহানিক 
পদ্ধতিতে শিশল্পী-মানস ও সির প্রেরণাকে--09, 2011150. 820 
1007176716”-এর পটভূমিতে দ্দীড় করিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এই 
যেমন এঁতিহাসিক বা সমাজনৈতিক সমালোচনার প্রব্ণতা, তেমনি 
তার পাশেই “মনস্তান্তবিক সমালোচনা'র প্রবণতাঁও রয়েছে । স্তর 
প্রেরণা কুষ্টিপ্রক্রিয়া এবং শির আবেদন? বিশ্লেষণ করার দিকে এই 
সম্প্রদায়ের ঝৌক খুব বেশী। এদের কারো কারো কাছে-_শিল্প 
“৪01)80039--2190508600৮- পরোক্ষভাবে বাসনাপরিপুরণ, 
কারো কারো কাছে-9070009089600১ বা ক্ষতিপূরণ, কারে! 


বট, শিল্পতন্বের কথা 
কাক্নো কাছে--“0989180--আবেগমোক্ষণ। এঁরা যখন শিল্প 
লমাঁলোর্টন! করেন--নিজেদের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা নিয়েই করেন 
এবং মনস্তত্বের সূত্র মিলিয়ে মিলিয়ে রূপ-রমের প্রকৃতি বিচার করেন। 
শিল্পতত্ববিদদের মধ্যে ধীর। অলঙ্কারবাঁদী বা রীতিবাঁদী তারা আঙ্গিক 
ব! উপাদান বিন্যাস্রে বৈশিষ্ট্য--দাহিত্যের ক্ষেত্রে টাকা-তান্য তথা 
বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক বিশেষত্ব দেখানোর দিকে ঝৌক দিয়ে 
থাকেন। এই জাতীয় সমালোচনা--ক্কোলাপ্টিক বা এক্সিজেটিকাঁল 
ক্রিটিসিজম নামে পরিচিত। 
আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন ধাঁরা সমালোচন। করার 
নামে নিজের উপলব্ধি বা প্রতিক্রিয়াকেই ব্যক্ত করে থাকেন-: 
শিল্পকর্মের দৌষ-গুণের চেয়ে শিল্পসন্তোগজনিত বিশেগ অনুভূতিকে 
দশের মধ্যে ধ্ারিত কপতে চান। এদের বল! হয় “ইম্প্রেশানিষ্টিক 
ক্রিটিক" । এই জাতীয় ঘমালোঁচক মিজে যদি বড় শিল্পী হন তবেই 
উল্লেখযোগ্য সমাণোচনা করতে পার়েন। তা" না হলে মমালোচনার 
গ্ভকবিতাঁয় পরিণত হওয়ার আশংকা থাকে । “ভ109017 8015 
1000 0 001010181) 19 10001) 0188990. 93 011910180 8 
৪11”--এমন কথাঁও কেউ কেউ বলেছেন । 
মেষাই হোক আমল কথ! এই--মতের পার্থক্য ধতদিন থাকবে 

পথের পার্থক্য কেউ দুর করতে পারবেন না। আর পথের পার্থক্য 
দেখে কেউ যদি পথ চলতে ন! চাঁন তবে কোনদিনও পথ চল! তার 
ভাগ্যে ঘটবে না। 


